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স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর অধিনায়কগণ 
শ্রীযুত রাসবিহারী বন্থ 


ভারতীয় শ্বাধীনত। লীগের প্রথম প্রেসিডেন্ট ও আজাদ হিন্দ গবণণমেণ্টের 
প্রধান পরামর্শদাতা শ্রীযুত রাসবিহারী বন্থু কয়েক মাস আগে টোকিওতে মার! 
গিয়াছেন। 

পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন সংগঠনে তিনি প্রধান অংশ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রথম অবস্থায় তিনিই এ আন্দোলন পরিচালন। 
করিয়াছিলেন । 

বাংলার বিপ্লববাদ যখন পাঞ্জাবকে রঙীন করিয়া তু'লয়াছিল সেই সময় 
দেরাছুন বনবিভাগের হেডক্লার্ক রাসবিহারী বস্থ পাঞ্জাবের ষড়ঘস্ত্রে যোগদান 
করেন ও তাহাদের নেতৃস্থানীয় হয়৷ উঠেন । ১৯১৪ সালের ২৭শে ডিসেম্বর 
লর্ড হাড়িংজ. যখন দ্িশ্তী নগরীতে শোভাযাত্রা করিয়! প্রবেশ করিতেছিলেন 
তখন তাহারই নেতৃত্বে ঘে বোম৷ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহাতে বড়লাট ও তাহার পত্ী 
আহত হন এবং কয়েকজন মৃত্যু মুখে পতিত হন। লেভী হাড়ি'জ বোমার শবে 
এমনি আঘাত পান যে, তিনি আর ভাল করিয়া সারিতে পারিলেন না এবং 
উচ্াই তাহার মৃত্যুর শেষ কারণ বলিয়! জানা যায়। এই ঘটনার পর বহু ষড়যন্ত্র ও 
বোমা-নিক্ষেপের ব্যাপারে রাবিহারী সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 

১৯১৪ সালে কলিকাতা রাজাবাজার বোমার আখড়া আবিষ্কারের ফলে 
সেখানকার কাগজপত্রে সরকার উপলব্ধি করিলেন যে, দিল্লীর এই ঘটনা বাপবিহারী 
ও তাহার দলবলে*ই কীত্তি । ১৯১৪ সালে সরকার এই সব নথিপত্র হইতে 
সংগৃহীত তথ্যাবলীর দ্বার দিল্লী ষড়যন্ত্রের মামলা খাড়া করিলেন। ইহাতে 
তাহার সহকমীদের অনেকে ধর! পড়িল এবং অনেকের ফাসি হইল। রাস- 


২ আজাদ হিন্দ ফৌজ 


বিহারীকে গ্রেপ্তারের জন্ত বারে! ভাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণ। কর! হয় এবং 
হিন্দস্থানের সর্বত্র তাহার ছবি প্রচার করা হয়। এত চেষ্টা সত্বেও তিনি 
পুলিস ও গোয়েন্দাদের চক্ষে ধুলি দিয়! বাংলার ও পাঞ্জারের মধ্যে বিপ্নবন্তত্র 
গ্রথিত করিবার প্রধান উদ্ভোক্তা ছিলেন । 

১৯১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে বিষ্ণগণেশ পিংলে নামক জনৈক মারাঠা যুবক 
অনেকদিন আমেরিকায় বাস করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন । তিনি 
আমেরিকায় “গদর' ও অন্তান্ বিপ্লব-প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন । 
তিনি ভারতে বিপ্লব জাগরণে সহায়তা করিবার নিমিতৃই আপিয়াছিলেন এবং বাঙ্গালা 
বিপ্লবীদের সহিত মিলিত হন । রাসবিহারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিপ্লব-ভাবাপন্ন 
লোকদের একত্র করিয়া! দেশকে কি প্রকারে স্বাধীন করা ঘায় সে সম্বন্ধে 
নানা পরামর্শ করিলেন। রাসবিহারীর অত্যদ্ভূত সংগঠন শক্তি ছিল। তিনি 
পিংলে, মোহন সিং, কতাঁর সিং, শচীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বিপ্রবীগণের সাহায্যে 
দেশীয় সৈনিকদের মধ্যে বিদ্রোহ টি করিবার আয়োজন করিলেন ; কয়েকটি 
স্থানের সৈনিকের রাজী হইল। স্থির হইল ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী 
বিদ্রোহ হইবে। কিন্তু ইতিমধ্যে কপাল দিং নামক একজন বিশ্বাসঘাতক 
পুলিসের নিকট সমস্ত বলিয়া দেয়। সরকার তখনই ব্রিটিশ সৈন্ আনাইয়! 
বারুদঘরে ও তোপখানায় বিশেষ পাহারার ব্যবস্থা করিয়া সতর্ক হইলেন । 
সরকারের ভাবগতিক ও আয়োজন দেখিয়া সৈনিকের ভয় পাইল। 

চারি দিকে খানাতল্লাম ধরপাকড় চলিল। রামবিহারীর এক বাপায় অনেক 
রিভলবার, গুলী, বোম! প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইল, কিন্তু সে-বারও পুলিস রাস 
বিহারীকে ধরিতে পারিল না। কয়েকদিন পরে মিরাটের এক কেল্লার মধ্যে 
পিংলে কতকগুলি বোম! সমেত ধরা পড়েন। সরকারী মতে বোমাগুলি এমন 
উপাদানে গঠিত যে, সেগুলি অনায়াসে অর্ধেক রেজিমেপ্ট উড়াইয়! দিতে পারিত। 
বিচারে পিংলের ফাঁসী হইল। ইহার পর ব্যাপক ভাবে খানাতন্লাস করিয়া 
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সরকার পক্ষ লাভোর ষড়যন্ত্রের মামলা আরম্ত করিলেন । এই সময় ভারতীয় 
বিপ্রববাদীদের বিপ্লবের একাস্তিক চেষ্টার ইতিহাস প্রকাশিত হইয়! পড়িল । 

ইহাদের সহিত আমেরিকাবাসী গদরের ঘনিষ্ঠ ষোগঃ আমেরিকাস্থ জাগাণ 
কন্সাল ও গুপ্তচরদের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণের আয়োজন, বাংলার বিপ্লবীদের 
সহিত যুক্ত হইয়া সেখান হইতে বোমা ও অন্ঠান্ত বিক্ফোরক আমদানী, ডাকাতি 
ও হত্যা। প্রভৃতি ভীষণ কাধ্য জনসাধারণ জানিতে পারিল। বিচারে কয়েকজনের 
ফাসী ও কয়েকজন মুক্তি পাইলেন; অবশিষ্ট কন্মীদের কারাদণ্ড হইল। 
কষেক জনের ছ্বীপাস্তরও হইয়াছিল : তন্মধ্যে ভাই পরমানন্দের নাম উল্লেখযোগ্য । 
ইহার পর সরকার ভারতরক্ষা আইনের সাহায্যে ১৬৮ জন পাঞ্জাবীকে বিপ্লবী 
সন্দেহে, ও [02555 0101778170০ বিধি অনুসারে ৩৩১ জন লোককে আবদ্ধ 
করিয়। রাখিলেন। প্রত্যাগত শিখদের মধ্যে ২,৫৭৬ জনকে নিজ নিজ গ্রামে 
নজরবন্দী রাখা হইল । 

লাহোর ষড়যন্ত্রে অনেক উচ্চ শিক্ষিত লোক ছিলেন । তীহার1 সকলেই মৃত্যু 
বরণ করিলেন অথবা কারাপ্রাচীরের অন্তরালে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দিন গণন! করিতে 
লাগিলেন । এই ঘটনার পর সশস্ত্র বিপ্লবের শেষ আশা নষ্ট হইল । এই সকল 
রাজনৈতিক বিপ্লব দমনকল্লে শিখ সর্দারগণ, পাঞ্জাবী জমিদার ও প্রধান ব্যক্তিগণ 
সরকারকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন । তাহাদের সাহাষ্য ব্যতীত কেবল 
পুলিসের পক্ষে এরূপ ভাবে কাজ কর! সম্ভব হইত কি ন! সন্দেহ। 

রাসবিহারী লাহোরে বিদ্রোহ জাগরণে অসমর্থ হইয়। ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারা 
মাসেই ছদ্মবেশে দেশত্যাগী হইলেন । রাসবিহারীর নামে গ্রেপ্তারের পরোয়ান! 
ছিল। তথাচ সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়! তিনি পুলিসকে ফাকি দিলেন । 
সেই সময় রবীন্দ্রনাথ জাপান যাইতেছেন। রাসবিহারী 9, টি. 15০: নাম 
লইয়া! ও রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় বসিয়া! নিজের পরিচয় দিয়া, তাহার ; পূর্বে 
জাপানে গিয়৷ ব্যবস্থাদি করিতে হইবে এই অজুহাতে ছাড়পত্র প্রভৃতি লইয়া 
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চিরকালের জন্য দেশত্যাগী হইলেন। রাসাবহারীর জাপান পৌঁছাইবার 
এক মাস পরে বুটিশ সরকার যখন বুঝিলেন তিনি জাপানে আছেন, তখন 
জাপান সরকারকে বুটিশ সরকার তাহাকে ভারতে পাঠাইয়। দিবার অনুরোধ 
করেন । জাপান সরকারও ইহাতে রাজী হন। 

সেই সময় একদিন রাসাবিহারী জাপানী পোষাক পরিয়৷ ছন্মবেশে রাস্তায় বাতির 
হন। সেই রাত্ৰে বেশ তুষারপাত হইয়াছিল । পথগুলি তখনও বরফে আবৃত 
ছিল। রাসবিহারী গলিপথ ধরিয়া! তদানীস্তন এক মামুলী মন্ত্রীর গৃহে উপস্থিত 
হন। মন্ত্রিকন্থা তাহাকে সাদর সম্ভাষণ করেন। তিনি মন্ত্রিন্তার সহিত 
যখন চাপান করিতেছিলেন তখন জানিতে পারিলেন ফে, দরজায় পুলিস দীড়াইয়া 
আছে । রাসবিহারী বুঝিলেন, এবার তাহাকে বুবিয়া কাজ করিতে তইবে। 
তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন, ষদি তিনি ধৃত হন তবে মৃত্যু সুনিশ্চিত । 

পিছন দরজ] দিয়! তিনি মন্ত্রিকন্তার সহিত নিকটস্থ ঘেইস। বালিকাদের আডডাঙ্ক 
গিয়া তাহাদের পোষাক পরিধান করিয়া এবং পরচুল লাগাইয়া! ঘেইসা বেশে 
থাকিতে লাগিলেন। তাহাকে ছয় মাস কাল জাপানী পুলিস খু'জিয়। পায় নাই। 
অবশেয়ে তিনি ব্লেক-ড্রেগনদের সাহায্যে জাপানী প্রজা হইতে সক্ষম হন। 
ইহার] জাপান সরকারের বিরুদ্ধবাদী দল। 

তিনি প্র অঞ্চলের বিপ্লবীদের সংঘবদ্ধ করিলেন এবং চীনদেশস্থ জান্ম্াণদিগকে 
তাহার অভিপ্রায় জ্ঞাপম করিলেন । সাংহাই-এর জান্মাণ কন্সালের সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়া ভারতীয় বিপ্লবীদের কর্তব্য সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ করিলেন। 
১৯১৫ সালের অক্টোবর মাসে সাংহাইতে একজন চীনার দ্বারা অনেকগুলি 
পিস্তল ও টোটা ভারতের বিপ্লবে সহায়তার জন্য প্রেরণ করেন৷ কিন্তু বৃটিশ 
পুলিস সন্ধান পাইয়া উহা! বাজেয়াপ্ত করে। বৃটিশ সরকারের অনুরোধক্রমে 
জাপ সরকার তাহাকে পীচদিনের মধ্যে সাংহাই ত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। 
অতঃপর তিনি আট বংসর আত্মগোপন করিয়া ছিলেন। 
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ইহার পর তিনি জাপানে “ভারতীয় স্বাধীনতা লীগ” প্রতিষ্ঠা করিয়া উহা 
পরিচালনা করেন। ভারতবধ সম্বন্ধে তিনি জাপানী ভাষায় পাচখানা গ্রন্থ 
লিখিয়াছেন এবং ডাঃ সাগ্ারন্যাণ্ড লিখিত “ইগ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ” পুস্তক জাপ- 
ভাবায় অনুবাদ করিয়াছেন। জাপ-ভাষায় তিনি একখান সংবাদপত্র পরিচালন! 
করেন। উক্ত সংবাদপত্রে ভারত সম্পর্কে জাপ সংবাদপত্রসমূহেও বহু প্রবন্ধ 
লিখিয়াছেন এবং জাপানীদের নিকট বহু বন্তৃতাও করিয়াছেন। মহাযুদ্ধ আরস্ত 
ভইবার পূর্বে টোকিওতে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি অর্থসংগ্রহের কাজে 
লাগিয়। যান । 

১৯৪২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুরের পতন হয়। বুটিশ সৈম্যগণ 
পুর্্বাহ্েই পলায়ন করেন, কিন্তু ভারতীয় সৈন্যদলকে কিছু না জানাইয়া তাহাদের 
অনিশ্চিত ভাগ্যের উপর ফেলিয়া! রাখা হয়। ব্রিটিশ সমর-অধিনায়কগণের 
আদেশে সিঙ্গাপুরের সমস্ত ভারতীয় সৈম্ঠ বিনাধুদ্ধে আত্মসমর্পণ করেন। 

এই সকল ভারতীয় সৈন্য ও প্রবাসী ভারতীয়গণকে যাহাতে জ্ঞাপানীদের পক্ষে 
যুদ্ধে লাগাইতে পারেন সেই ঠিসাবে মেজর ফুজিয়ারা উাদের নেতৃবৃন্দকে একটি 

ংঘ গঠন করিতে বলেন! ইহারা ভারতের পুর্ণ স্বাধীনতাকে মূলমন্ত্রদূপে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন এবং জাপানের তাবেদার হিসাবে গণ্য হইতে অস্বাকার করেন। 
ইভান পর মার্চ মাসের শেষে রামবিহারীর সভাপতিত্বে টোকিওতে এক সম্মেলন 
হয়। এই সম্মেলনে কয়েকটি প্রস্তাবের মধ্যে একটিতে বলা হয়-_পূর্বব-এশিয়া- 
প্রবাসী ভারতীয়গণের পক্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইহাই প্রকুষ্ট সময় । এতদ্বারা 
গঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজ কেবল সামরিক প্রয়োজনে জাপানের নিকট হইতে 
নৌবল ও বিমানবল প্রভৃতি চাহিতে পারিবে । ভারতবর্সের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র 
রচনা করিবার অধিকার একমাত্র ভারতীয় নেতৃবুন্দেরই থাকিবে; এবং ভারতের 
জাতীয় কংগ্রেসই সেই অধিকারের মালিক । 

জুন মাসে ব্যাস্ককেও একটি প্রতিনিধি-সম্মেলনে আজাদ হিন্দ আন্দোলনের 
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মূল নীতি নির্ধারিত হয়। এই সম্মেলন ভইতে গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বের 
ভিভিতে আজাদ হিন্দ সংঘ গঠিত হয়। ইহার সভাপতি হন রাসবিহারী বস্থ। 
ভারতীয়গপের এই স্বাধীন প্রচেষ্টা জাপান কিছুতেই প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে 
নাই । বরঞ্চ সাম্রাজ্যবাদী জাপানের মনেও ভীতি ও আতঙ্কের স্থষ্টি হইয়াছিল | 
পাছে সম্বাজাবাদের ক্ষতি হয় এই জঙ্গ জাপান অচিরেই এই সংঘ-গঠিত সৈন্ঠ- 
বাহিনী ভাঙ্গিয়া দেয়। 

১৯৪৩ সালের ২রা জুলাই সুভাষ চন্দ্র সিঙ্গাপুর পৌছেন । পুনরায় তিনি 
২নং আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগঠন করিবার নিমিত্ত 851 জুলাই এক সম্মেলন 
আহ্বান করেন। তাহাতে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন এবং সকল আন্দোলনের 
দায়িত্ব গ্রহণ করেন । এই সংঘ গঠিত পরিষদে রাসবিহারী বস্থ তাহার প্রধান 
পরামর্শদাত ছিলেন । 

“রাজদ্রোহ কমিটি" স্থপারিশ করিয়াছিলেন ঘেঃ শ্রীযৃত বন্থ ভারতে 
প্রত্যাবর্তন করামাত্র তাহাকে গ্রেপ্তাব করিতে হইবে। তিনি বাস্তবিক 
নির্বাসিতের জীবন যাপন করিতেছিলেন। তীহার মৃত্যুতে একজন বিশিষ্ট 
ভারতীয় বিপ্নবীর জীবনের অবসান ঘটিয়াছে। 


রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ 


রাজা মছেন্দ্র প্রতাপ স্থুরসানের রাজা বাহাছুব ঘনশ্পাম সিংহের পুত্র। 
১৮৮৬ সালে তাহার জন্ম হয় । রাজা ঘনশ্টাম সিংহের নিকট-আত্মীয় হাথর!সের 
রাজা হরনাবায়ণ সিংহের কোন পুত্র ছিল না। এইজন্য ঘনশ্াম সিংহ 
হাথরাসের রাজ! ভরনারাঁয়ণ সিংহের নিকট মহেন্দ্র প্রতাপকে আড়াই বৎসর 
বয়সের সময় পোস্যরূপে দান করেন এবং হরনারাঘণও আননের সহিত মহেন্্র 
গ্রতাপকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন । 

হ।থরাসের রাজা নিজ রাজ্য হাথরাস ছাড়িয়া বুন্দাবনধামে বাস করিতেই 
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ভালবাসিতেন। তিনি বুন্দাবনে যমুনার তীরে কেলীঘাট নামক স্থানে এক 
বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করেন। রাজা চহেন্ত্র প্রতাপ পিতার সহিত এই 
বদ্দাবনেই খেলা করিতেন, বেড়াইতেন, যমুনার নীল জলে সাতার কাটিতেন। 
পরবতুর জীবনে তিনি ভাল সাতার কাটিতে পারিতেন বলিয়া খ্যাতিলাভ 
করিয়াছিলেন । উপযুক্ত গৃহশিক্ষকদের উপর তাহার বিদ্যাশিক্ষার ভার পড়ে। 
বাড়ীতে যখন পড়িতেন, তখন তিনি বীরপুরুষদের সম্বন্ধেই বেশী করিয়া 
পডিতেন। খেলাধুলার মধ্যেও তাহার বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার 
খেলার সাথী ছিল অনেক । তিনি ছিলেন তাহাদের নায়ক । শৈশবে খেলার 
ছলে তিনি সাজ্তেন নেপোলিয়ান আর সবাই সৈন্য সাজিয়। তাহার হুকুম 
তামিল করিত । হুকুম চালাইবার এবং সেই হৃকুমকে কার্যে পরিণত করিবার 
অসাধারণ ক্ষমতা তিনি বাল্যকালেই লাভ করিয়াছিলেন । 

মহেন্দ্র প্রতাপের বয়স যখন সাড়ে নয় বৎসর তখন তাহার পিতার মৃত হয়। 
পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সমন্ত রাজ্য এবং তাভার ভার কোর্ট অব ওয়ার্ডসের 
হাতে চলিয়া যায়। তিনি হাইস্কুলে পড়িতে আরম্ভ করেন এবং ম্যাটি.কুলেশন 
পাশ করেন। পরে আলিগড় কলেজ হইতে এফ, এ পাশ করিয়া তিনি বি, এ 
শ্রেণীতে ভি হন। এই সময় কলেজের ইংরাঁজ প্রিন্সিপ্যালের কোন অন্যায় 
কাধের জন্য কলেজের সমস্ত ছেলেরা ধর্মঘট করে, তাহাদের মধ্যে রাজা মহেন্জর 
প্রতাপও ছিলেন। তিনি ছিলেন ইহাদের অন্যতম নায়ক । কলেজের ধর্মঘটের 
অবঙ্গান হইল । কিন্তু মহেন্দ্র প্রতাপ আর কলেজে গেলেন না। কলেজের 
পড়া সেই হইতেই শ্যে হইল । 


বিবাহ ও ইউরোপ ভ্রমণ 


রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের বয়স যখন সবেমাত্র ষোল বৎসর, তখন প্রসিদ্ধ বিদ্ধ 
রাজ্যের তৎকালীন রাজার ছোট ভগ্ীর সহিত তাহার বিবাহ হয়। বিবাহের 
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ছুই বৎসর পর তাহার ইউরোপ ভ্রমণের ইচ্ছা হয়। পূর্ব-পশ্চিমের জ্ঞা* 
বিজ্ঞানের একটা সমম্বপ্ন তৃষ্ণা তার প্রাণকে উত্ল করিয়া তুলিয়াছিল 
পশ্চিমের যাহ! কিছু ভাল, তাহা গ্রহণ করিতে এবং ভারতের সনাতন সত্যে 
প্রচার করিতেই তিনি বাহির হইয়াছিলেন ।॥ এইজন্য তিনি ১৮ বৎসর বয় 
দ্ীকে সঙ্গে লইগ্া যুরোপ ভ্রমণে বাহির হন। 

যুরোপে নানা দেশ ভ্রমণ করিবার সময় তিনি নানাপ্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠা? 
পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি দেখিলেন যে, যাহারা স্কুল-কলেজে পড়ে 
তাহাদের সে পড়া ব্যর্থ হয় না । যুরোপের শিক্ষার সুন্দর ব্যবস্থা দেখিয়া তাভার 
মনে হইল দেশে গিয়া সেই আদর্শে বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন এবং সেখানে 
পু'থিগত ও কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা । তাহার এই প্রেরণাব ফলেই বৃন্দাবনের 
প্রেমমহা বিগ্ভালয় প্রতিষ্টিত। তীহার পত্বীর নাম প্রেমমহা। তাহারই 
নামানসারে এই বিগ্ভালয়ের নামকরণ করা হয়। 

১৯০৯ সালের মে মাসে তিনি তাহার আত্মীয়ন্থজন, বন্ধুবান্ধব ও পণ্ডিত 
মদনমোহন মালব্য প্রভৃতি দেশের বরেণ্য জননায়কবর্গকে আমন্ত্রণ করিয়া এক 
সভার অনুষ্ঠান করেন। সভার মভাপতি ছিলেন পণ্ডিত মদশমোহন মালব্য। 
সভায় তিনি বলেন যে, তাহার একটি পুত্র হইয়াছে এবং সেই পুণ্র হইল এই 
বিদ্যালয় । তিনি এই বিদ্যালয়ের জন্য তাহার সমস্ত সম্পত্তি দান করিতে 
চাছেন। তাহার সমস্ত সম্পত্তি দান করিতে সকলে তাহাকে নিষেধ করিলেন। 
অবশেষে তিনি তাহার সমস্ত সম্পণত্ত দান না] করিয়া গ্রায় দশ লাখ টাক] মুল্যের 
পাচখান। গ্রাম বিগ্ালয়কে দান করেন। সঙ্গে সঙ্গে বৃন্দাবনের রাজপ্রাসাদও 
বিদ্যালয়কে দিয়া দিলেন। পরে নানা বাধাবিদ্র আসিতে পাঁরে--এইজন্য যাহা 
দান করিলেন, তাহ! বিদ্যালয়ের নামে রেজিষ্টারী করিয়া দিলেন। ইহাই 
প্রেমমহ] বিদ্যালয় স্থাপনের ইতিহাস। 

বিদ্যালয় স্থাপন হইতেই তিনি বিদ্যালয়ের কর্ণধার ছিলেন এবং অবৈতনিক- 
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ভাবে শিক্ষকতাও করিয়াছেন। শিশুশিক্ষার প্রতি তাহার খুব দৃষ্টি ছিল। 
তখন এদেশে বর্তমান পদ্ধতির শিশুশিক্ষা আরম্ভ হয় নাই । তবু বন্ধ পুরাতন 
কিগারগার্টেন পদ্ধতি দ্বারা তিনি শিশুদিগের মন গড়িয়া তুলিবেন। ছেলেদের 
লইয়াই তিনি বেশী সঃয় অতিবাহিত করিতেন। তারপর তাহার অবশিষ্ট 
সম্পত্তির আয় হইতেও গুপভাবে তিনি বিদ্ভালয়কে সাহা) করিতেন এবং গরীব 
বিদ্যাগীকে সাহাধা করিতেন। তিনি সাপারণ শিক্ষকের মত শিক্ষকতা 
করিতেন। ছেলেদের দনে উৎসাহ দিবার জন্য প্রাণে নৃতন ভাব স্থষ্টি করিবার 
জন্য তিনি নানা স্থানে ছেলেদের লইয়া যাইতেন। স্থানে স্থানে বনে জঙ্গলে 
পাহাডে গিয়া তাবু পাতিয্বা ছেলেদিগকে প্রকৃতির সহিত পরিচয় করাইত্তেন এবং 
তাাব সমস্ত খরচ নিজেই বহন করিতেন । 

১৯২১ সালের প্রারস্তে ভারতে যে অসহযোগেব বিরাট আন্দোলন আবন্ত 
হয় এবং মস্থাত্মা গান্ধী যাহার নায়ক, সেই অসহযোগের কথা রাজা মেনর 
প্রতাপের হৃদয়ে প্রায় ৩৬৩৭ বৎসর পূর্বে প্রথম স্থান পাইয়াছিল। তিনি 
তাৰ সমস্ত অগ্্রশস্থ সরকারকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। ডাক্তারী প্রভৃতি 
বিদেশী উধধ ব্যবহারের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। আ'মুর্ধেদকে 
তিনি খুব উচ্চ স্থান দ্রিতেন। সরকারের সহিত সমস্ত বন্ধন ছিন্ন 
করিয়া তিনি তাহার নিজের আদর্শ অন্সারে-_ জাতির আদর্শ অন্সারে 
চলিয়াছিলেন। 

দাতা হিসাবে রাঁজা মহেন্দ্র প্রতাপের স্থান অনেক উচ্চে। তাহার ছোট 
ছোট দানের অন্ত ছিল না। অনেকে জানিতেই পারিত না--কে তাহাকে দান 
করিলেন, এমন ছিল তাহার দানের রীতি। 

এক সময় যুক্ত প্রদেশের আর্ধাসমাজের গুরুকুল ফরক্কাবাদে ছিল। কিন্ত 
সবার ইচ্ছা ছিল উহ বুন্দাবনে তুলিয়া আন! হউক'। বৃন্দাবনে কেহ আধ্য- 
সমাভীদের জমি দিতে শ্বীকার করিল না। তখন তিনি বিনাসত্তে বৃন্দাবন 
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সহরের বাহিরের কয়েকটি বাগান ও জমি দান করিলেন। এ জমির মুলা হইবে 
১৫০০২ টাকা । 

বর্তমানে হিন্দু সমাজে যে সব কুসংস্কার আছে, রাজ! মহেন্দ্র প্রতাপ 
তাহ! দূর করিবার জন্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। কেবল বক্তৃতাতেই 
অস্পশ্ঠত। বঙ্জন হয় না, তাই তিনি মেথরদের সহিত একত্র বসিয়া আহার 
করেন। 

বন সাম্যবাদীর সহিত তাহার আলাপ-আলোঁচন1 হয়। তবে তাহার! 
বততমান যুগের সাম্যবাদী নহেন। তীহাদের সহিত আলাপ-আ'লোচনার পর 
কেবলই ভাবিতেন, ভারতের মুক্তি কোন্‌ পথে ? 

১৯১২ সালে তিনি পুনরায় ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আপিয়া প্রেম 
বিদ্যালয়ের ভিতর দিয়া সংগঠনকাধ্য আরম্ভ করেন । তিনি বুঝিয়াছিলেন» 
ভারতের স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে জনগণকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে । 
কিছু কাঁল দেশে থাঁকিবার পর যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, ইউরোপে যুদ্ধ 
আরগ্ হইয়াছে সেই দিনই তিনি যুরোপ যাত্রার জন্য তৈয়ার হইলেন । ইহ 
তাহার তৃতীয়বার যুরোপ যাত্রা! । 

মেনর প্রতাপ যুদ্ধের সময় নানাদেশ ঘুরিয়া নানাদেশের সহায়তা লইতে 
চেষ্টা করিতেছিলেন ; এই জন্য জাম্মাণীর কাইজারের নিকট হইতে চিঠি লইয়া 
তুরস্ক হইয়া আফগানিস্থানে আসেন এবং আমীরের সহিত আলোচনা করেন । 
পরে আবার জান্মাণীতে ফিরিয়া যান । 

সেই হইতে ভারত সরকার ' অন্তান্ত বহু লোকের সহিত মহেন্দ্র প্রতাপের 
ভারত আগমন বন্ধ করিয়া! দেন। তিনি আফগানিস্থানের নাগরিক অর্ধকার 
লাভ করিয়াছিলেন। আফগানিস্থানের আমীর তাহাকে খুব ভালবামিতেন । 
আমীর আ'মানুল্ল1 তাহার বন্ধু ছিলেন। আ'ফগানিস্থানের এজেণ্ট হিসাবে তিনি; 
পৃথিবীর নানাদেশ পর্ধযটন করিয়াছিলেন । 


আজাদ হিন্দ ফৌজ ১৩ 


বালিনে অবস্থানকালে “৬/০110 ঢ661870070* নামক একখানা ইংরেজী 
কাগজ তিনি সম্পাদনা করিতেন । 

তিনি ভারতের নান! ইংরেজী কাগজে প্রবন্ধ লিখিতেন। মহাত্মা গান্ধীর 
সহিত তাহার রীতিমত পত্র ব্যবহার হইন্ত। “০0106 [17018 পজেও তিনি 
অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন | 

তাহার যে রাজনৈতিক মত তাহ তিনি তাহার এক বন্ধুর পত্রের জবাবে 
“৬৬০10 86067861017” পত্রে বাক্ত করিয়! জানাইয়াছিলেন যে, প্রত্যেক 
ভারতবাসীরই কংগ্রেসে যোগদান করা উচিত এবং কংগ্রেসের আদর্শ অন্তুসারে 
উহ্ভার অন্তজ্ঞা পালন কর উচিত । 

প্রেমমহা বিদ্যালয্বের ছাত্রদের উদ্দেশ করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন, “আমার 
ধন্ম প্রেমধর্্ম ; যদি আমি হিম্টু হই--তবে আমি মুনলমান, বৌদ্ধ ও খুষ্টান।” 

বহুদিন তাহার বিশেষ কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। মস্কো, কাবুল 
প্রভৃতি স্থানে তিনি আছেন বলিয়া শুনা যাইত। পরে সংবাদ পাওয়া যায় ষে, 
জাপানে আছেন। টোকিও এবং কোবেস্থিত বুটিশ বাণিজা দূতাবাসের 
কম্মচারিগণ যখন তাহার কাধ্যকলাপ সম্পর্কে ওৎস্থক্য প্রকাশ করিতে আরন্ত 
করেন, তখন তিনি তাহার প্রতিবাদ করিয়। বলেন যে, তিনি আফগানিস্থানের 
প্রজ] | 

অতঃপর হনোলুলুতে হেডকোয়াটার স্থাপন করিয়া তিনি পৃথিবীর সমন্ত 
জাতিকে লই একটি বাষ্্-সমবায় গঠনের উদ্দেশ্যে একটি নৃতন কাধ্যে আত্ম- 
শিয়োগ করেন। তীহার এই নূতন পরিকল্পনা সম্পর্কে বহু পুম্তক-পুস্তিকা 
প্রকাশিত হয় এইং এ সম্পর্কে নানাব্ধপ মন্তব্য করা হয়। আর্ধাবাহিনী নামে 
পরিচিত ভারতীয়গণের সভাপতির্ূপেই তাহাকে গ্রেপ্তার কর] হয়। 

জেনারেল ম্যাকআর্থার যে ৩৯ জন লোককে গ্রেপ্তার করিবার আদেশ 
দিয়াছেন রাজ! মহেন্ত্র প্রতাপ তাহাদের অস্ঠতম। যুদ্ধবন্দী হিসাবে তাহাকে 
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গ্রেপ্ার করিবার আদেশ দেওয়া হয়। সম্প্রতি তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছন। 
তাহাকে ভারতে ফিরাইয়া আনার প্রচেষ্টা হইতেছে । 

দীর্ঘ এবং শীর্ণকায় রাজা মচ্েন্দ্র প্রতাপের মুখমণ্ডল গুক্ষ এবং শ্শ্রমপ্ডিত । 
তিনি চশমা] পরিযা থাকেন । বন্ঠমানে তাহার বয়স ৬০ বৎসর হইবে । 


কর্ণেল জগন্নাথ রাও ভেোসলে 


যে বংশে ইতিহাস বিখ্যাত মহারাষ্টরনায়ক বীরশ্রেঠ শিবাজী জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, কর্ণেল জগন্নাথরাও সেই গৌরবদীপ্ত ভৌস্লে কুলোগ্চব। 
মহারাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে *শান্তবাদীরর নিকটবহী তিরোদ গ্রামে তিনি 
১৯০৬ সালে জন্মগ্রভণ করেন । 

€শাস্তবাদীতে মাধামিক শিক্ষা গ্রহণের পর জগন্নাথরাঁও দেরাছুনের প্রিন্স 
অফ ওয়েলস সামরিক বিদ্যালয়ে ভি হন দেরাছুনের শিক্ষা সমাপনাস্তে 
তিনি ১৯২৭ সালে ইংলগ্ের *শ্যাগুভাষ্ট” সামরিক বিদ্যালয়ে যোগদান করেন 
সর্ববিষয়ে পারদর্শিতার জন্য তিনি সকলেরই প্রশংসাভাজন হন । ১৯২৮ সালে 
ভৌস্লেভী কোয়েটাতে অবস্থিত ল্যাঙ্কাশায়ার* রেজিমেণ্টে যোগদান করেন। 
এক বৎসর পর তাহাকে রাজকীয় মারহাট্টা পদাতিক দলে বদলি করা হয়। 

১৯৩০ সালে জগন্নাথরাও লেফটেন্তাণ্ট এডজাটাণ্টের পদে উন্নীত হন এবং 
কনৌরে অবস্থান করিতে থাকেন । এইখানেই তিনি সমুদ্রে নিমগ্নপ্রায় ছুইটি 
উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ কর্মচারীকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করেন। তাহার এই 
বীরত্বের জন্য তিনি অকুঞ প্রশংসার অধিকারী হন এবং সম্রাট তাহাকে একটি 
পদকে ভূষিত করেন । 

১১৩৪ সালে ভোঁস্লে কাপ্টেন ভন এবং সম্রাটের মুকুটোত্সবে যোগদানের 
দুপ্রাপ্য সুযোগ পান। ইংলগ্ড হইতে প্রত্যাবত্ন করিবার পর তিনি 
সৈন্তাপত্য শিক্ষাকাধ্যের জন্য নিবাচিত হন । এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, 


আজাদ হিন্দ ফৌজ ১৩ 


ভারতবাসীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এই মনোনয়ন লাভ করিতে সমর্থ হন। 
এই শিক্ষা শেষ হইলে ভোস্লেকে বেরিলীতে সেনাধিনায়ক মণ্ডলীর অন্তর্গত 
পদবিশেষে নিষুক্ত করা হয়। অতঃপর তাহাকে লেফটেন্তাণ্ট কর্ণেলরূপে 
সিঙ্গাপুরে পাঠান হয়। 

বিবরণে প্রকাশ, সিঙ্গাপুরের দূরবস্থার পর ভোস্লে আজাদ হিন্দ ফৌক্তে 
যোগদান করেন এবং সৈন্যাধ্যক্ষরূপে সবৌচ্চ পদে তিনি অভিষিক্ত হন। তিনি 
আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য সহন্্র সহস্র অফিসারকে শিক্ষিত করিয়া তোলেন। 
তাহাকে ব্যাঙ্কে গ্রেপ্তার করা হয় এবং সর্বশেষ প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, তাহাকে 
দিল্লীর 'লালকেন্লায়ঃ বন্দী জীবন কাটাইতেছেন। 

জগন্নাথরাও এঁতিহাসিক খ্যাতিসম্পন্ন অভিজাত সর্দার পরিবারে জন্ম গ্রহণ 
করেন। গত মহাযুদ্ধে এবং এই মহাযুদ্ধেও তাহার অনেক আত্মীয় সাহস ও 
বিক্রমের পরিচয় দিয়াছেন। তাহার একটি আত্মীয় গোয়ালিয়র রাজ্যের 
উচ্চপদস্থ সামরিক আফিসারের পদে অধিষ্ঠিত আছেন। কাপ্টেন ভৌস্লে 
সিন্ধিরার বর্তমান শাসকেরও আত্মীয়। 

তাহার পত্বী ঠাদকিনোবাঈও অভিজাত পরিবার সম্ভ্ুত। বরোদ1, কোলাপুর, 
শান্তবাদী, প্রভৃতি কয়েকটি দেশীয় রাজ্যের নৃুপতির সহিত তাহার আত্মীয়তার 
সম্পর্ক আছে। জগন্লাথরাওএর তিনটী কন্তা বর্তমান-_জ্যেষ্টের বয়দ ১১ বৎসর । 
তাহার স্ত্রী ও কন্যার! বত'মানে বরোদাতে বাস করিতেছেন । 

জগন্নাথরাওয়ের পেশীবহুল বলিষ্ঠকায় আকুতি সৈন্যোপজীবিকার পক্ষে 
'[বশেষ উপযোগী । মহৎ্-চরিত্র ও সরল ব্যবহারের গুণে তিনি সকলেরই 
প্রিয়। মহাবাষ্ট্র ভাষা ছাড়া উদ ও ইংরাজী ভাষার উপরও তাহার বেশ 
' অধিকার আছে। তিনি একজন বিশিষ্ট ক্রীড়ামোদী। সৈনিক জীবনে তিনি 
' খেলা-ধূলায় পারদশিতা৷ দেখাইয়া বহু পদক লাভ করিয়াছিলেন। ক্রিকেট' 
তাহার প্রিয় খেল! । 
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জগন্নাথরা ওএর ৮৫ বৎসর বয়স্ক! বু! মাত! গঙ্গাবাঈ তাহার বীর সন্তানের 
সহিত মিলিত হইবার জন্ত গৃহদেবী ভবানীর নিকট প্রার্থন৷ করিয়া শাস্তবাদীতে 
কালাতিপাত করিতেছেন । বৃদ্ধা মাতার এই আকুল কামন। কি পুর্ণ হইবে না ? 


লেঃ কর্ণেল ডা: লক্ষ্মী স্বামীনাথন 

ডাঃ লক্ষ্মী স্বামীনাথন ১৯৩৭ সালে মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজ হইতে উভৈষজ্য 
ও শল্য শাস্ত্রে ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর ১৯৪২ সালে তিনি শিঙ্গাপুব গমন 
করেন। তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করিয়া উহার অস্তভূক্ত 
নারীবাহিনী গঠন করেন। তিনি লেঃ কর্ণেল পদে উন্নীত হইয়া “বাসীর রাণী” 
বাহিনীর অধিনায়কত্ব করেন। সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম নেত্রী ঝাঁপীর রাণার 
নামানুসারে উক্ত বাহিনীর নামকরণ কর হয় এবং মালয়ে অবস্থিত ভারতীয় 
পরিবার হইতে উক্ত বাহিনীর জন্ত নারীদের সংগ্রহ কর! হয়। তাহার! 
অস্ত্র প্রয়োগের কৌশল ও যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করে। ব্র্দষে জাপানীদের 
পতনের পর এই নারী বাহিনীর অস্তিত্ব লোপ পায়। অতঃপর শ্রীমতী 
লক্ষ্মী কিছুকাল কালেওয়ায় এবং পরে রেছ্ুনে ইউনাইটেড ফাম্মেসীতে 
আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের মধ্যে চিকিৎসক হিসাবে কাজ করেন। 
তিনি বুটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট পরে আত্মলমর্পণ করেন। ঝালীর 
রাণী বাহিনীর অধিনায়িকা লেঃ কর্ণেল লক্ষ্মী স্বামীনাথনের বয়স 
৩২ বংসর। তাহার পিতা একজন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ছিলেন এবং তাহার 
মাতা শ্রীধুস্তা আম্মু স্বামীনাথন ভারতবধে স্থুপরিচিত। এই বীরার্রনা 
বাল্যে এ্রশ্বয্যের ক্রোড়ে লালিতপালিত হইলেও নানারূপ বিছ্যার ও 
কলাচ্চার প্রতি তাহার অনুরাগ ছিল এবং তিনি বেশভ্ষা হইতে 
আরম্ভ করিয়া, এমন কি কথাকলি নৃত্যের আঙ্গিক পর্যস্ত বিভিন্ন বিষয়ে 
আলোচনা করিতে পারিতেন। তিনি ক্রীড়ামোদী ছিলেন এবং টেনিন ও 
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পিংপং খেলিতে ভালবাপিতেন। ম্যেডিক্যাল কলেজ হইতে ডাক্তারী পাখ 
করিবার পর তিনি মাদ্রাজ ফ্লাইং ক্লাবের শিক্ষক বাঙ্গালোর নিবাসী বিমানচালক 
জনৈক ব্রাঙ্গণযুবকের সহিত পরিণয়ন্থত্রে আবদ্ধ হইতে মনস্থ করেন. কিন্তু 
শীত্বই গতান্গতিক গার্স্থ্য-জীবনের আকর্ষণ তাহার কাছে নিশ্্রভ হইয়া যায়। 
তিনি নিম্তরঙ্গ ও নিরাপদ জীবন যাপনের মোহ কাটাইয়! বিপদসঙ্কুল বুহতম 
জীবনের সহিত পরিচিত হইবাব জন্য বাহির হইয়া পড়েন এবং ১৯৪০ সালে 
সিঙ্গাপুরে চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। 

বহুগুণবিভূষিতা' শ্রীমতী লক্ষ্মী মাদ্রাজে তাহার প্রোজ্জল দেশপ্রেমের জন্য 
খ্যাত ছিলেন । তাহার কংগ্রেসান্ুরাগ স্থবিদিত ছিল। কংগ্রেস নিধণারিত 
দিবসগুলি তিনি নিষ্ঠার সহিত পালন করিতেন এবং ত্রিবর্ণ রঞ্চিত জাতীয় 
পতাকা তাহার গৃহে উত্তোলন করিতেন । পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু করেকবার 
শমতী লক্ষ্মীর বাসায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন এবং গৃহস্থ অধিবাসীদের নৈষ্টিক 
দেশপ্রেম দর্শনে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। জাপান কতৃক সিঙ্গাপুর অধিরুত 
হইবার প্রাক্কালে শ্রীমতী লক্ষমীকে স্থান ত্যাগ করিতে অন্রোধ করা হয়। 
কিন্ক তিনি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ইহার পর কিছুদিন আর তীশ্ার 
সম্পর্কে কোন সংবাদ পাওয়া মায় না। 

অতঃপর একদিন সাইগল রেডিও হইতে বিজ্ঞাপিত হয় যে, শ্রমতী লক্ষ্মী নালয়ে 
যে অস্তায়ী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেই গবর্ণমেপ্টের অন্ততুক্ত হইয়াছেন। 
অতঃপর তাহার নেতৃত্বেণঝানীর রাণী”এই নামে নারী যোদ্ধ বাহিনী গঠিত হয় 

১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসে শান ষ্রেটে কালওয়া] নামক স্থানে বার্ণ বক্ষা 
আইনে তাহাকে অন্তরীণ কৰা হয়। ১৯৪৬ সালে ওর] মার্চ বর্শা হইতে দমদম 
বিমান ঘ'টিতে আনার পর মুক্তি দেওয়া হয়। অপূর্ব বীরত্ব ও ছুঃসাতসিক 
প্রচেষ্টার জন্য লেঃ কর্ণেল লক্ষ্মীর নাম পৃথিবীর মুক্তিলিপ্প, বীরাঙ্গনাদের 
তালিকায় চিরউজ্জল থাকিবে। 
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মেজর জেনারেল শাহ নওয়াজ 


মেজর জেনারেল শাহ নাওয়াজ রাওয়ালপিণীর বিখ্যাত জানজুয়া রাজপুত 
পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা জানজুয়া সম্প্রদায়ের একজন 
বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন; তিনি ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরকাল 
কাধ্য করিয়াছিলেন। 

প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে শা নওয়াজের পরিবারস্থ প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তিই 
সৈম্কবাহিতে যোগদান করিয়াছিলেন, এবং তাহাদের পরিবারভূক্ত ত্বজনগণের 
মধ্যে ন্যুনকল্পে আশীজন ব্যক্তি বত মানে ভারতীয় সামরিক বিভাগের অফিসার- 
রূপে কাধ্য করিতেছেন । এক কথায় বলিতে গেলে একটি স্থবিদিত রাজভক্ত 
পরিবারে শাহ নওয়াজের জন্ম। তিনি রয়েল ইগ্ডিয়ান মিলিটারী কলেজে 
অধ্যয়ন করিতেন। ১৯৩১ খুষ্টান্জে তিনি আই, এম, এস, পরীক্ষায় সগৌরবে 
উত্তীর্ণ হইয়! বিশেষ বিশেষ বৃত্তি লাভ করেন ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 
চতুর্দশ পাঞ্জাবে রেজিমেণ্টের প্রথম বাহিনীতে নিযুক্ত হন। 

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে ফিরোজপুর শিক্ষা কেন্দ্র ত্যাগ করিয়া তিনি! 
মালয়ের একটি সেম্তবাহিনীতে যোগদানের জন্ত আদিষ্ট হন, উক্ত টৈন্য- 
বাহিনীর সহিত ১৯৪২ খু; ২৯শে জানুয়ারী তিনি সিঙ্গাপুর উপনীত হন। কিন্তু 
সিঙ্গাপুর যুদ্ধের অবস্থা তখন চরমে পৌছিয়াছে। শাহ নওয়াজ স্বভাবতঃ 
এত নির্ভীক ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে তিনি সেই চরম অবস্থা বিপর্যয়ের মধ্যেও 
জাপানের বিরুদ্ধে সমানভাবে যুদ্ধ চালাইয়৷ যাইবেন স্থির করিয়াছিলেন ; 
পশ্চাৎ অপসরণের কল্পনাও করেন নাই । অথচ তাহার দক্ষিণ ও বাম পার্খস্থ 
সৈন্তবাহিনীর ব্রিটিশ অধিনায়কগণ স্কট উপলব্ধি করিয়া তৎপরতার সহিত 
পূর্বেই পলায়ন করেন। 

১৯৪২ খুঃ ১৬ই ফেব্রুয়ারী সকালে জাপ অধিনায়ক মেজর ফুজিয়ারার নিকট 
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তাহাদের বাহিনী আত্মনমর্পণ করেন। পরে মেজর ফুজিয়ারা এই ভারতীয় 
বাহিনীর সর্ববিধ দায়িত্ব সর্বাধিনায়ক "মোহন মিংএর হস্তে সমর্পণ করেন। 
১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সহিত শাহ, নওয়াজের 
সাক্ষাৎ হয়। তেজর জেনারেল শাহ, নওয়াজ তীহার কম্মজীবনের বিবৃতি 
প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে নেতাজীর সহিত আমার সাক্ষাতএর পুর্বে আমি কেবল : 
সামরিক শিক্ষাই লাভ করিফ়াছিলাম ; রাজনীতি বা অন্যান্য বিষয়ে আমার 
বিশেষ কোন জ্ঞান ছিল না। শৈশব হইতে যে পারিপাশ্থিক আবেষ্টনের় মধ্যে 
আমি প্রতিপালিত হুইয়াছিলাম তাহাতে আমার মানসিক বৃত্বিগুলি একজন 
তরুণ ইংরাজ অফিসারের মতই গঠিয়াছিল এবং আমি ভারতব্ষকে ইংরাজের 
দৃষ্টি লইয়াই দেখিতে শিখিয়াছিলাম, কিন্তু নেতাজীর সংস্পর্শে আসিয়া আমার 
দৃষ্টিপথ হইতে সে স্বপ্নের কাজল মুছিয়া গেল। দাসত্বের মোহমুক্ত দৃষ্টি মেলিয়। 
আমি প্রথম আমার জন্মভূমিকে ভারতবাশীর দৃষ্টি লইয়৷ দেখিলাম |” 

দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মেজর জেনারেল শাহ. নওয়াজের জীবনে 
এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটিল। জন্মভূমির দাসত্ব শৃঙ্খল এবং ৪০ কোটি ভারত 
বাসীর পরাধীনতার বন্ধন মুক্ত করিবার জন্য তিনি ভারতের জাতীয় বাহিনী 
আজাদ হিন্দ ফৌজের একটি দাযিত্বপূর্ণ কাধ্যভার গ্রহণ করেন। ১৯৪৪ খু: 
ইম্ষল অভিযান কালে তিনি "বন্থ* বিগ্রেডের অধিনায়করূপে ইংরাজের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। জন্মভূমির স্বাধীনতা অজ্জনে তিনি এতদূর দৃঢ় 
প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন যে এই যুদ্ধে তিনি তাহার সহোদর ভ্রাতার বিরুদ্ধেও 
অন্্রধারণ করিতে ঝুষ্ঠিত হন নাই। আজাদ হিন্দ ফৌজে তিনি মেজর 
জেনারেলের পদে উন্নীত হন; এবং জাতীয় বাহিনীর বিজয় গৌরবের কীত্তি 
স্বরূপ তিনিই প্রথম বুটিশ শাসিত মণিপুর, কোহিমা, প্রভৃতি প্রদেশে জাতীর 
পতাক] উড্ডীন করেন। 
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কর্ণেল পি কে সেহগল 


আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদানের পূর্বের ক্যাপ্টেন পি কে সেহগল বৃটিশ 
ভারতীয় বাহিনীর অন্তর্ভ,ক্ত পঞ্চম বেলুচ রেজিমেণ্টের অফিসার ছিলেন। 
তিনি লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ অঙ্ছুরামের পুত্র । 

১৯৪০ সালের অক্টোবর মাসে উক্ত রেজিমেন্টের ২য় ব্যাটেলিয়নের নায়ক 
পদ গ্রহণ করিয়া সিঙ্গাপুরে গমন করেন। ১১ই নভেম্বর কর্ণেল সেহ গল 
সিঙ্গাপুরে উপনীত হন। এক পক্ষকাল পরে কেলানটান ষ্রেটের অন্তর্গত কোট! 
বারু সমুদ্রাঞ্চল রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রেরিত হন। মালয়ের উত্তরাঞ্চলের 
সৈম্তাধাক্ষ মেজর জেনারেল মারে, ভারতীয় নবম ডিভিননের মেজর জেনারেল 
বার্ষ্টো প্রভৃতি কর্ণেল সেহগলের রেজিমেন্ট পরিদর্শন করিয়া তাহার ভূয়সী 
প্রশংসা! করেন ।' 

মালয় অভিযানের সময় তিনি জাপানীগণকে কয়েকটি যুদ্ধে বিশেষভাবে 
পরাজিত করেন। একবার কর্ণেল সেহ গল তাহার সৈম্তগণের সাহায্যে ৫০* শত 
জাপানী সৈন্তের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করিরা বহু অস্ত্র শন্ত্র সংগ্রহ করেন। 

১৯৪২ সালে ৩১শে জান্য়ারী ভোর রাত্রে তিনি তাহার সৈম্তদল সমেত 
জোহর বারু অতিক্রম করিয়া সিঙ্গাপুরে উপস্থিত হন । সিঙ্গাপুরে যুদ্ধ আরম্ত 
হওয়ার পর এই সৈন্তদল অক্রান্তভাবে দিবারাত্র জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। 
জাপানীগণ ৮ই ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুরে অবতরণ করে এবং ১০ই ফেব্রুয়ারী কর্ণেল 
সেহগল প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া জাপানীগণকে সমুদ্রাভিমুখে উডল্যাণ্ড অঞ্চলে 
বিতাড়িত করেন। কিন্তু পরদিবস মাগাই পর্বত অঞ্চল হইতে অষ্ট্রেলিয়া 
সৈন্যদের স্থান গ্রহণের জন্ত কর্ণেল সেহগল আদেশ প্রাপ্ত হন। মাগাই পর্বত 
অঞ্চলে যাইবার পথে তাহারা জাপানীগণ কতৃক আক্রান্ত হন। ইতিমধ্যে 
অষ্টেলিয়ান সৈন্ভদল কর্ণেল সেহগলের সৈন্তদল পৌছিবার পূর্বেই পলায়ন 
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করেন। জাপানীগণ উক্ত পর্বত অধিকার করায় এই সৈন্যদল মূল বাহিনী 
চইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এ দিবস অপরাহ্ছে তিনি তাভার মূল সেনাদলের সহিত 
পুনরার যোগস্থত্র স্থাপন করেন। এই সময় জাপানীগণ প্রবলভাবে আক্রমণ 
করিলে তিনি তাহার সৈন্যদলের সাহায্যে সে আক্রমণ প্রতিহত করিয়া তিনটি 
জাপানী ট্যাঙ্ক অধিকার করেন। ১৩ই ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশ কতৃপক্ষের আদেশ 
অনুযায়ী কর্ণেল সেহ গল জাপানীদের নিকট আত্মসমর্পণ করেন । 

শৃঙ্খলিতা1 ভারত জননীর মুক্তি সাধনের জন্য ১৯৪২ সালে সেপ্টেম্বর মাসে 
তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করেন, এবং আজাদ হিন্দ ফোঁজের 
অফিনারদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন । 


কর্ণেল গুরুবক্স সিং ধীলন 


আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্যতম অভিযুক্ত আসামী কর্ণেল গুরুবক্স সিং 
ধীলন। তিনি জাতিতে শিখ, দেখিতে গৌরবর্ণ মধ্যমাকৃতি । তিনি যে 
পরিবারসভ্ভৃতঃ সে পরিবারের অনেকেই বহুদিন যাবৎ সেনাবাহিনীতে কাজ 
করিয়াছেন। তিনি ১৯১৬ সালে লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৫ সালে 
প্রবেশিক। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া! তিনি সৈন্তবাহিনীতে সিপাহী হিসাবে 
যোগদান করেন। তিনি দ্েরাছুন ও নবাবগঞ্জ সামরিক বিদ্ভালয় হইতে 
সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া গুরুবক্স ১১৪ পাঞ্তাৰ রেজিমেণ্টের অস্ততু-্ত 
হন। ১৪৩৯ সালে যুদ্ধ বাধিলে তাহাকে এবং তাহার রেজিমেপ্টকে মালয়ে 
পাঠান হয়। মালয়ে কিছুকাল অবস্থান করিবার পর পুণায় আরও অধিক 
ব্যবহারিক সামরিক শিক্ষালাভের জন্তঠ তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন । 
এথানেও তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হন এবং তাহার রেজিমেণ্টে যোগদানের জন্য 
পুনরায় মালয় যাত্রা করেন। এই সময় তাহাদের রেজিমেণ্টটি উত্তর মালয়ের 
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জঙ্গলে অবস্থান করিতেছিল। বিপদের সময় তাহার মধ্যে আজীবন নেতার 
সমন্ত গুণপনাই তাহার মধ্যে পরিলক্ষিত হইয়াছে । 

কর্ণেল ধীলন €ই ডিসেম্বর (১৯৪১) জিব্রাতে তাহার সৈন্যবাহিনীর সহিত 
মিলিত হন। চাংলুন রণাঙ্গনে জাপানীদের সহিত যুদ্ধে তিনি তাহার সৈন্ত ও 
অফিসীরগণসহ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। ১৬ই ডিসেম্বর পেনাং হইতে ২৬ মাইল দূরে 
নিবং টাইবলে তাহার! উপস্থিত হন। এইস্থানে কর্ণেল ধীলন ও হাবিবকে দুইটি 
সেতুমুখ রক্ষার ভার দেওয়া হয়। ১৯শে ডিসেম্বর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের আদেশ 
অনুযায়ী পশ্চাৎ অপসরণ করা হয়। ৮ই ডিসেম্বর জাপানীগণের যুদ্ধ ঘোষণার 
পর কর্ণেল ধীলন অক্লান্তভাবে জাপানীদের বিরুদ্ধে নিজেকে নিয়োজিত করেন। 
এই সময় তিনি সারাদিনের মধ্যে একবারের জন্যও পুর্ণ খাদ্য গ্রহণ করিবার সময় 
পাইতেন না । এই সময় ষখন তিনি জরে আক্রান্ত হইয়া হাসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। তখন ভারতীয় সেনাদের মধ্যে বৈষম্যমূলক ব্যবহারের জন্য তীব্র 
অসন্তোষ দেখা দেয়। তৎপর তিনি ভারতীয় উইং কমাগার ও আযাডজুটাণ্ট 
পদে বৃত হন ও ভারতীয় সৈনিকগণকে শান্ত করেন। 

যুদ্ধের সময় একবার যখন জাপানীরা অধিকসংখ্যক সৈম্ত ও বিমান বাহিনী 
লইয়া বুটিশ ও ভারতীয় সৈন্তপিগকে নির্মমভাবে আক্রমণ করিতেছিল, তখন 
তিনি অনেকের জীবন বীচাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাহাদের পলায়নের 
রাস্তা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে তাহারা অস্ত্র ত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং তাহাদের 
দলটিকে জাপানী সামরিক বন্দীনিবাসে লইয়। যাওয়া হয়। ক্যাপ্টেন গুরুবক্স 
ধীলন অতঃপর ব্যাংককে অধিষ্ঠিত পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সম্মেলনে 
যোগদানের জন্ত আমন্ত্রিত হন। 

এই সময় তিনি মেজর মোহন সিং কতৃক গঠিত ভারতীয় জাতীয় 
বাহিনীতে যোগদান করেন। কর্ণেল ধীলন তিন হাজার আজাদী সৈন্য লইয়া 
গঠিত “নেহেরু ব্রিগেড” ইম্ফল রণাঙ্গনে পরিচালিত করেন। ১৭ই মে পেগ 
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রণাঙ্গনে বৃটিশ বাহিনী কর্তৃক ধৃত হইয়! পেগু জেলে নীত হন। ১৯৪৫ সালের 
জুন্ন মাসের শেষভাগে তাহাকে ভারতবর্ষে আনিয়া কলিকাতাতে অবস্থিত 
বুটিশ মিলিটারী হাজতে আটক রাখ! হয়। ১৯৪৫ সালের ৫ই জুলাই তিনি 
দিলী পৌছেন। ৫ই জুলাই হইতে ১১ই আগষ্ট পধস্ত তিনি কোথায় আছেন, 
এ সম্পর্কে কোন খবরই পাওয়া যায় না। ১১ই জুলাই ভারত গবর্ণমেণ্টের 
ধ্যাডজুট্যাণ্ট জেনারেলের নিকট হইতে প্রাপ্ত একটি পত্র হইতেই তাহার সম্পকে 
তীশ্তাার পরিবারবর্গ প্রথম খবর পান। পত্রে উল্লিখিত হয় যে, ক্যাপ্টেন গুরুবক্স 
সিংকে খুজিয়া পাওয়া গিয়াছে এবং তীহাকে প্রশ্ন করা ও তাহার অন্সন্ধানাদির 
কাঁজ কয়েক সপ্তাহব্যাপী চলিবে | এ সময়ের মধ্যে তাহার সম্পর্কে কোনরূপ 
শন্সন্ধান বা তাহার সহিত সাক্ষাৎ ইত্যাদি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হঘ। 
সেপ্টেম্বর মাসে তাহার পিতা গুরুবক্স সিংয়ের নিকট হইতে এই মর্ধে একটি 
'তারঃ পান--'দয়!। করিয়া সত্বর দিলী লালকেল্লায়” আমার সহিত সাক্ষাৎ 
করুন। ভালই আছি। মাতাঠাকুরাণীকে আমার ভালবাসা জানাইবেন | 

ক্যাপ্টেন ধীলন বিবাহিত কিন্তু তাহার কোন সন্তানার্দি নাই । তাহাব 
পিতা পশু-চিকিৎসক হিসাবে সেনাবাহিনীতে ২২ বৎসর কাজ করিবার পর 
বর্তমানে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এখন লাহোরের আলগাওতে 
বিশ্রাম-জীবন যাপন করিতেছেন । তাহার আরও ভ্বই ভাই সেনাবাহিনীতে 
কাজ করিতেছেন এবং চতুর্থ ভ্রাতা ডেপুটি-ফরেই্ট রেগ্ারের পদে নিধুক্ক 
আছেন । 


বিচার 


ইতিহাস-প্রসিদ্ধ লাল কেল্লার অন্তর্গত ব/ারাকের যে হলটি শয়নপ্রকোষ্ঠরূপে 
ব)বহৃত হইত, সেই হলে ১৯৪৫ সালের €৫ই নভেম্বর প্রাতে ১*-১৫ মিনিটে 
সামরিক আদালত বসে । বিচারালয়ে পরিণত ব্লকটি লোহিত ও ধুসর বর্ণের 
প্রস্তরনিয়িত দ্বিতল অনট্রালিক। ; উহার নির্মাণ-প্রণালী অসংযত ; কেল্লার দক্ষিণ 
প্রান্তে ইহা অবস্থিত। নিম্নতলে একটী অংশে সাংবার্দিকগণের কক্ষ নিদিষ্ট 
কর! হয়। সেখানে টেলিফোন এবং টেলিগ্রাফ অফিসের 'প্রেস কাউন্টার” 
স্থাপিত হয়, ইহারই ঠিক উপরে দ্বিতলের একটি হল বিচারালয়ের জন্য নির্দিষ্ট 
থাকে। এই হলটির আকুতি আফ্মতক্ষেত্রের স্তায়। দেওয়ালগুলি খুব উচু । হলটির 
দৈর্ঘ্য ৬০ ফুট ও বিস্তৃতি ২৫ ফুট । হলটির তিন দিকে প্রশস্ত বারান্দা আছে । 

হলের একদিকে নারিকেল দড়ির জাল দ্বারা আচ্ছাদিত । মঞ্চে প্রেসি- 
ডেণ্ট এবং সামরিক আদালতের অন্ান্ত সদস্তের আসন নির্দিষ্ট হয়। আসামী 
পক্ষের এবং সরকার পক্ষের কৌহ্থলিগণ হুলের পরবর্তী অংশে মঞ্চের সম্মুখে 
আসন গ্রহণ করেন। দড়ি ঘেরা একটি স্বতন্ত্র আবেষ্টনীর মধ্যে সাংবাদিকগণের 
থান নিদিষ্ট থাকে । হলের বাকি অংশ দর্শকগণের জন্য বন্দোবস্ত কর! হয়। 

সামরিক বিচারালয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম বিচারের দিন হইতে 
পর্যন্ত বিচার সমাপ্ত কাল পধ্যন্ত, দিলীর লালকেল্লায় প্রবেশাধিকার সীমাবদ্ধ 
থাকে । বিচারালয়ে উপস্থিত হইবার জন্য ধাহাদের “স্পেশাল পাশ' ছিল, 
অথব! ধাহাদের নিকট ষ্রেশন ষ্টাফ অফিসারের অথবা অন্ুরূপ পাশ ছিল, 
কেবলমাত্র তাহারাই কেলায় প্রবেশ করিতে পারিতেন । শেষোক্ত অফিসারগণ 
সরকারী কর্তব্য সম্পাদনের জন্য কেল্লায় প্রবেশ করিবার অধিকারী । 
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যাহার] বিচারালয়ের সহিত সোজাহুজি সংশ্লিষ্ট তাহার! ব্যতীত, 'প্রেস পাশ, 
প্রা্ত সাংবাদিকগণ এবং সমর বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত «স্পেশাল পাশ' প্রাপ্ত 
জনসাধারণ আদালত ভবনে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় । 

কোর্টের বিচারকগণ, আসামী, কৌস্থলী ও সাক্ষিগণের আসন ব্যতীত 
আরও ২ শত আসনের ব্যবস্থা! কর! হয়। উহার মধ্যে ৬০টি আসন সাংবাদিক- 
গণের জন্ত এবং অল্প কয়েকটি মাত্র সামরিক বিচারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্রিষ্ 
সরকারী কর্মচারীদের জন্য স্বতন্ত্র ছিল। 

সাংবাদিকগণের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট «প্রেস রুমে” টেলিফোন এবং 
টেলিগ্রাফ অফিসের “প্রেস কাউণ্টার” স্থাপিত হয় । 

আদালতের প্রেসিডেন্ট ও অন্যান্ত সদস্য শপথ গ্রহণের পর আপামী মেজর 
জেনারেল শাহ. নওয়াজ, কর্ণেল পি কে সেহ গল ও কর্ণেল গুরুবক্স সিং ধীলনকে 
কোটে হাজির করা হয়। আসামীগণ সারিবদ্ধ হইয়া স্থিরভাবে কোটের সম্মুখে 
দণ্ডায়মান হন। তীহারা ইউনিফর্ম পরিহিত ছিলেন। কিন্তু ভারতীয় সেনা- 
বাহিনীতে তাহার! যে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই পদের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক সমস্ত 
নিদর্শন ইউনিফরম হইতে খুলিয়া লওয়া হইয়াছিল। 

সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, নরহত্যা এবং তাহাতে সহায়তা করা আসামীদের 
বিরুদ্ধে আনীত এই সকল অভিযোগ আদালতে আসামীদের নিকট পঠিত হয়। 
আসামীগণ প্রত্যেকটি অভিযোগ সম্পর্কে নিজেদিগকে নিদেশোষ বপিয়া ঘোষণা 
করেন। 


বিচারক, আসামী ও উভয়পক্ষের ব্যবহারজীবিগণ 


আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সমর্থনের জন্য কংগ্রেস কর্তৃক যে 
পক্ষসমর্থনকারী কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে তাহ] পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, স্যার 
তেজবাহাছুর সপ্রু, লাহোর হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি কুনোয়ার স্যার 
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দিলীপ সিংহ, শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই, মি আমফ আলী, রায় বাহাদুর বদ্রীদাস, 
পাটনা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি মিঃ পি কে সেন এবং শ্রীযুক্ত রঘুনন্দন 
শরণকে লইয়! গঠিত হয়। স্যার তেজবাহাছর সপ্রু এবং শ্রীযুক্ত ভুলাভাই 
দেশাই আদালতে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষ সমর্থন করেন। 

ভারতীয় বাহিনীর সাতজন অফিসার লঙ্য়া সামরিক আদালত গঠিত 
হয়। ইহাদের মধ্যে চার জন ইউরোপীয় এবং তিনজন ভারতীয়, ষথা-_ 
মেজর জেনারেল এ বিঃ ব্্যাক্সল্যাণ্ড, ব্রিগেডিয়ার এ জি এইচ হার্ক, লেঃ কর্ণেল 
সি আর স্কট. লেঃ কর্ণেল টি আই ্িভেনসন, লেঃ কর্ণেল নাসির আলী খান, 
মেজর বি প্রীতম সিংহ এবং মেজর বনোয়ারীলাল। সরকার পক্ষে মামল! 
পরিচালন। করেন এডভ্যেকেট জেনারেল স্যার এন পি ইঞ্রিনিয়ার ও মেজর. 
ওয়াল্স। 


বিচারকগণের শপথ গ্রহণ করিতে প্রায় আধ ঘন্ট। সময় লাগে । বিচারকগণ 
বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বলিয়া হ্ব প্ব ধর্মানুযায়ী বাইবেল, গীতা, কোরাণ ও 
গ্রন্থসাহেব স্পর্শ করিয়) তাহারা শপথ গ্রহণ করেন। তাহারা এ শপথও 
করেন যে কতৃপিক্ষ প্রকাশ না৷ কর] পর্যন্ত তাহারা এই সামরিক আদালতের 
রায় প্রকাশ করিবেন না এবং কোন সামরিক আদালতে সাক্ষ্যদানের 
প্রয়োজন ছাড়া অন্ত কোন কারণেও তাহারা এই সামরিক আদালতের 
কোন বিচারকের কোন মতামত বা ভোট প্রকাশ করিবেন না। সরকার- 
পক্ষের প্রথম সাক্ষী লেঃ নাগ আজাদ হিন্দ ফৌজের বিভিন্ন শ্রেণীর সৈন্যদের 
কতকগুলি ব্যাজ আদালতে একজিবিট হিসাবে পেশ করেন। কতকগুলি 
ব্যাজে কংগ্রেস পতাকার সবুজ শ্বেত ও েরিক বর্ণ বহিয়াছে । 

আসামীপক্ষের প্রধান কৌস্লী শ্রীযুক্ত ভূলাভাঁই দেশাই এক দরখাস্ত 
দাখিল করেন। আসামীপক্ষকে সাক্ষীগণের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ সম্পূর্ণ 
করিবার এবং প্রমাণাদি পুথানুপুত্থরূপে পরীক্ষা করিবার স্থযোগ দেওয়ার 
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জন্য উক্ত দরখান্তে বিচার তিন সপ্তাহ কাল পর্যন্ত স্থগিত রাখার জন্য প্রার্থন৷ 
কর! হয়। 

ফরিয়াদীপক্ষের কৌন্থলী স্যার এন পি ইঞ্জিনিয়ার বলেন, _-আসামী- 
পক্ষ যদি প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা হইলে অল্প সময়ের 
জন্য মামলা স্থগিত রাখিতে তাহার কোনও আপত্তি নাই। তবে তাহার 
মত এই যে, ফরিয়াদীপক্ষে মামলা উদ্বোধনের এবং প্রধান প্রধান সাক্ষীর 
জবানবন্দী গ্রহণের পরই মামলা সংক্রান্ত কাজকর্ম স্থগিত রাখার উপযুক্ত 
অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে। 

অতঃপর কিছুক্ষণের জন্য কোর্টের কাজ বন্ধ থাকে এবং বিচারকগণ 
পরামর্শ করিবার জন্য বাহিরে যান। পরে বিচারকগণ আসন গ্রহণ 
করিয়া ঘোষণা করেন যে, এডভোকেট-জেনারেলের উদ্বোধন বক্তৃতা ও 
প্রথম সাক্ষীর জবানন্দী গ্রহণের পর মামলা স্থগিতের দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে 
তাহারা সম্মত আছেন । 

অতঃপর স্যার এন পি ইঞ্জিনিয়ার তাহার উদ্বোধন-বক্তৃতা আরম্ভ করেন। 

জলযোগের পর আদালত বদিলে সরকার পক্ষের প্রথম সাক্ষী 
লেফটেনণণ্ট ধীরেন্দ্র চন্দ্র নাগের জবানবন্দী গৃহীত হয়। 


আরও তিনজনের বিরুদ্ধে চার্জ সাট দাখিল 


আজাদ হিন্দ ফৌজের--(১) ক্যাপ্টেন আবছুল রসিদ €(১।১৪,শ পাঞ্জাব 
রেজিমেণ্ট ), (২) স্বেদার শিঙ্গারা সিংহ (৫1১৪+শ পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট ) এবং (৩) 
জমাদার ফতে খা (৫1১৩,শ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট ) ক্যাপ্টেন বুরহানউদ্দিন প্রভৃতি 
আরও রণনায়কগণের বিভিন্ন আটটি সামরিক আদালতে বিচার হইয়া গিয়াছে । 
ইহা ছাড়! আরও অনেকে বিচারের অপেক্ষায় বিভিন্ন বন্দী নিবাসে আটক অবস্থায় 
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কালাতিপাত করিতেছেন । ইহাদিগকে সমরাট্রে বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অভিযোগে 
অভিযুক্ত করা হইয়াছে। প্রথমোক্ত দুইজনের বিরুদ্ধে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করায় সহায়তা করার, হত্যা করার এবং একটি দণ্ডে ঝুলাইয়া বাখিয়া 
ছুইজন নন্-কমিশণ্ড অফিসারকে গুরুতর আঘাত করার এবং তাহাদিগকে ছড়ি 
বাব আঘাত করার অভিযোগও আন! হইয়াছে । উহাদের প্রায় প্রতোককেই 
ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৭ নং এবং ৩২০ নং ধারা অনুসারে ও সম্রাটের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করার জন্ঠ লোককে বাধ্য করিবার উদ্দেশে গুরুতর আঘাত বা আঘাত 
করার অভিযোগে অভিযুক্ত কর! হইয়াছে । 

মেজর জেনারেল ব্রাক্স্ল্যাণ্ড এবং সামরিক আদালতের অন্ঞানা 
সদ্য নির্ধারিত দিবসে প্রাতে ১০-১৫ মিনিটে আসন গ্রহণ করেন। কোটের 
বাম দিকে আসামী পক্ষের কৌন্ুুলীগণের আসন। কৌন্ুলীগণ নিম্নলিখিত 
পায়ে আপন গ্রহণ করেন। প্রথমে কুনোয়ার স্যার দলীপ মিং, তারপর 
ব্যারিষ্টারের পোষাক-পরিহিত পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু (২২ বৎসর 
পরে পণ্ডিত নেহরু এই প্রথম ব্যারিষ্টারের পোষাক পরিলেন ), তারপর 
স্তার তেজ বাহাদুর সপ্রু, শ্রীযুক্ত ভূলাভাই দেশাই, মিঃ আনফ আলী এবং 
ডাঃ কে এন কাটজু। তীহাদের পশ্চাতের সারিতে ডাঃ পি কে সেন এবং 
অন্যান্য কৌহ্ুলী উপবেশন করেন। তাহাদের ঠিক বিপরীত দিকে 
এডভোকেট জেনাবেল স্যার এন পি ইঞ্জিনিয়ার এবং মিলিটারী প্রনিকিউটার 
লেঃ কর্ণেল ওয়ালস উপবিষ্ট হন। 

আদালত বলিবার পর সংবাদপত্রের ফটোগ্রাফারগণ ফটে গ্রহণ 
করেন। সেজন্য কিছু সময় অতিবাহিত হয়। তার পর জজ-এডভোকেট 
কর্ণেল এফ সি এ ক্রীন, কোটের এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন যে, আর ফটো 
লইতে দেওয়া! হইবে না এবং কোর্ট গৃহে ধূমপান নিষিদ্ধ । 

কোর্ট গঠন সংক্রান্ত আদেশ পঠিত হইবার পর, জজ-এডভোকেট আসামী- 
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দ্রিগকে কোর্টে আনিবার আদেশ দেন। ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ, ক্যাপ্টেন 
সাইগল এবং লেঃ গুরুবক্স পিং ধীলনকে যখন কোটে হাজির করা হয়, 
তখন কোর্ট গৃহে গভীর নিস্তন্ধত। বিরাজ করিতেছিল। আসামীত্রয় পরস্পর 
পাশাপাশি দীড়াইয়। কোর্টকে অভিবাদন করেন এবং স্থিরভাবে দণ্ডায়মান 
হন। বিচারকগণ যে মধ্যোপরি উপবিষ্ট ছিলেন, তাহারই পাদদেশে 
আসামীগণ সারি দিয়া দাড়ান । 

আসামীদের পরিধানে সামরিক ইউনিফরম ছিল। কিন্তু তাহার। যে 
পদে নিযুক্ত ছিলেন, ইউনিফরম হইতে সেই পদের বৈশিষ্টাজ্ঞাপক নিদর্শন খুলিয়া 
লওয়! হইয়াছিল । 

আসামীদিগকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করা হয়,__ধীহাদ্িগকে লইয়া কোট গঠিত 
হইয়াছে, তাহাদের কাহারও ঘ্রার1 বিচাথে অথব। মামলার বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করিবার জন্য যে সকল সরকারী রিপোর্টার নিযুক্ত হইরাছেন, তাহাদের 
কাহারও সম্বন্ধে কোনও আপত্তি আছে কি না। আসামীগণ নেতিবাচক 
উত্তর প্রদান করেন । 

অতঃপর আদালতের বিচারকগণকে এবং রিপোটারগণকে শপথ গ্রহণ 
করান হয়। 


সরকারী অভিযোগ 


জজ এডভোকেট ইহার পর অভিযোগগ্ুলি পাঠ করেন । ভারতীয় 
দণ্ডবিধির ১২১ ধার! অন্ঠযায়ী তিনজন আসামীকেই রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইয়াছে । ১৯৪২ সালের 
সেপেম্বর ও ১৯৪৫ এর ২৬শে এপ্রিলের মধ্যে সিঙ্গাপুর, মালয়, রেনুণ, 
পোপা ও কিয়াক-পাদাউং-এর নিকটে এবং ব্রন্ধের অন্যানা স্কানে এই 
তিনজনই এক সঙ্গে রাজার কিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ইহা! ছাড়া ১৯৪৫ এর অন্তমান 
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৬ই মাচ্চ তারিখে ব্রদ্মে পোপা-পাহাড়ের নিকটে হরি সিংহ, ছুলিটাদ্, দারে 
দারিও সিংহ এবং ধরম সিংহকে ভত্যার অভিযোগও লেঃ ধীলনের বিরুদ্ধে 
উপস্থিত করা হইয়াছে । এই বাক্তিদের হত্যাকাধ্যে লেঃ ধীলনকে সনায়তা 
করিবার অভিযোগও ক্যাপ্টেন সেহগলের বিরুদ্ধে আনীত হুইয়াছে। আর 
গোলন্দাজ মহম্মদ হোসেনের হত্যাকাষ্যে খাজিনশাহ এবং আয়া সিংহকে 
সাহাষ্য করিবার অভিযোগেও ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ অভিযুক্ত হইয়াছেন । 


আমর! নির্দোষ 


এই অভিযোগের উত্তরে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ ঘোষণা করেন ধে, তাহারা 
নির্দোষ। অতঃপর আপসামীদ্িগকে তাহাদের কৌহ্থলীদের নিকটে বলিবার 
অনুমতি দেওয়া হয়। পগ্ত জহরলাল নেহেক্ক ও রক্ষা কমিটির অন্যান্য 
লদস্যদিগকে অভিবাদন জানাইর! তীহারা আসন গ্রহণ করেন। 


শুনানী যুলতুবীর জন্য আবেদন 

তিন সপ্তাহের জন্য মামলার শ্তনানী বন্ধ রাখিবার জনা আবেদন 
জানাইয়। শ্রীযুক্ত ভূলাভাই দেশাই আদালতে একটি দরখাস্ত পেশ করেন। 
দরখান্তে বলা হয় যে, ৩১শে অক্টোবরের পুর্ব পধ্যজ্ত আসামীর! 
আইনজদের সহিত পরামর্শ করিতে পারেন নাই। তাহাদের পক্ষ সমর্থনের 
জন্য আইনগত, মৌখিক ও লিখিত সাক্ষ্য প্রমাণ এত বেশী রহিয়াছে যে, 
উহার মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় বিষয় বাছাই করা ও কৌন্ুলীদের সহিত 
পরামশ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। সাক্ষীদের মধ্যে লেঃ 
জেনারেল পার্সিভাল, লেঃ কর্ণেল হান্ট (ইহারা দুইজনে বর্তমানে ইংল্যাণ্ডে 
আছেন ), মালয়ের মেসার্স গুহ ও রাঘবন, ব্রন্মের জেনারেল আউন সাঙ্গ 
€ কয়েকজন জাপ কর্মচারী রহিয়াছেন; ইহাছাড়া আসামী পক্ষের ১১২ জন 
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সাক্ষীর মধ্যে এখন-ও ৮* জনের বেশী সাক্ষীর সহিত সাক্ষাৎ করা হয় নাই। 
মালয় অভিযান সম্পর্কে ফীন্ড মার্শাল ওয়েভেলের রিপোর্ট ও আরও বনু 
অত্যাবস্ঠাকীয় দলিল পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। কিন্তু শত চেষ্টা সত্বেও 
এখনও আসামীপক্ষ সমর্থনের জন্য প্রাথমিক ব্যবস্থাগুলিও করা হয় নাই। 
২৪শে অক্টোবর কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নূতন অভিযোগপত্র 
উপস্থিত করেন। ফলে আরও বহু নৃতন সমস্যা দেখ! দিয়াছে । এই 
মামলার সহিত আইনের বহু জাটল প্ররশ্নপজড়িত রহিয়াছ। মামলাটি 
অভিনব। স্থৃতরাং আসামীপক্ষকে প্রস্তুত হইবার জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়া 
প্রয়োজন । এই কারণে শুনানী তিন সঞ্তাহ স্থগিত রাখিবার জন্য আবেদন 
করা হইতেছে । 

এভভোকেট জেনারেল স্তার এন, পি, ইপঞ্রিনিয়ার বলেন যে, মুলতুবীর 
প্রস্তাবে তাহার আপত্তি নাই, আসামী পক্ষকে কোনরূপ বিব্রত করিবার 
ইচ্ছা সরকার পক্ষের নাই, তবে তীহার উদ্বোধনী বক্তৃতা ও প্রধান সাঙ্গীর 
সাক্ষ্য গ্রহণের পর শুনানী স্থগিত রাখিলেই ভাল হয় বলিয়া তিনি মনে 
করেন। কারণ প্রধান সাক্ষীর নিকট হইতেই মামলার আসল তথ্যগুলি 
জানা ষাইবে। শুনানী স্থগিতের কাল কমাইবার জন্য তিনি আসামী 
পক্ষের কৌক্লীকে অন্থরোধ করেন। 

শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই বলেন যে, এডভোকেট জেনারেলের প্রস্তাবে 
তাহার আপত্তি নাই, তবে স্থগিত রাখার সময় নুযুনপক্ষে তিন সপ্তাহের; 
কম হইলে চলিবে না। 


মুলতুবী প্রস্তাব সম্পর্কে কর্ণেল ক্রিন 


আদালতের গঠনতান্ত্রিক অবস্থা বর্ণনা করিয়া বিচারক এ্যাডভোকেট 
কর্ণেল ক্রিন বলেন যে, ভারতীয় সৈন্য গ্যাক্ট অনুযায়ী অবশ্তই আদালতকে 
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একাধিকবার আদালত বদ্ধ রাখিবার অধিকার দিয়াছে । কিন্তু উক্ত 
এযাক্ট আদালতকে আর একটি কর্তব্যবোধও দিয়াছে । ফলে আদালত 
যদি আরম্ভ হয়, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ঘদি আদালতে উপস্থিত করা 
হয়, তাহা হইলে আদালতের কাজ দিনের পর দিন চলিতে থাকিবে। 
এই ধারার উপর যে বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে, তাহার কারণ সামরিক 
আদালত আদৌ অসামরিক আদালত নহে। ইহার কাধ্যকাল সমন্ত 
বৎসরব্যাপী নহে। অপর পক্ষে ধাহাদের লইয়! সামরিক আদালত 
গঠিত তাহাদের বিচারকের কাধ্য ব্যতীতও অন্য কাজ করিতে হয়। এই 
কারণে সামরিক আদালতে বিচার স্থগিত রাখা সব সময় সম্ভব নয়। 
কর্ণেল ক্রিন বলেন, স্থুবিচারের জন্ত বিচার কাধ) দ্রুত হওয়া প্রয়োজন । 
অপর পক্ষে এই বিচারে আসামী পক্ষের কৌক্লী বলিতেছেন যে, তিনি 
সাক্ষীদের সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষ! করেন নাই। এই বিষয়ে অবশ্তই আসামী 
পক্ষে বহু কৌন্থুলী রহিয়াছে ; ভাহঃদের নিকট আমি এইটুকু বলিব যে, 
সাক্ষীদের পরীক্ষায় তাহাদের নিকট সর্বধিক পরিশ্রম আশা করা 
হইতেছে । আমার মনে হয় এই পরিস্থিতিতে আমি হয়ত বলিব যে, 
নিশ্চয়ই কিছুদ্দিনের বিচার স্থগিত রাখা হইবে; কতদিনের অন্ত 
রাখা হইবে তাহা আপনাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। 
গ্যাডভোকেট জেনারেল প্রস্তাব করিয়াছেন যে, সরাসরি বিচার স্থগিত 
ন1 রাখিয়া উদ্বোধনী বত্তৃতা ও প্রথম সাক্ষীর জেরার পর আদালত স্থগিত 
রাখা হউক। এ্যাভোকেট জেনারেল আরও ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, 
উক্ত ব্যবস্থার ফলে আসামীপক্ষের সুবিধা হইবে । 

এই সময় আদালতের কাধ্যকলাপ পাঁচ মিনিটের জন্ত বন্ধ থাকে। 
বিচারকালে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আত্মীযগণ অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আসনের 
নিকট ভিড় করেন। তাহারা দর্শকের আসনে বসিয়াছিলেন। সেহগলের 
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মাতা ও ভগ্নী সেহগলকে আলিঙ্গনবদ্ধ করেন । ধীলনের পত্বী স্বামীর সহিত 
মিলিত হন। সেগলের শিতা মিঃ অছক্ররাম সেহগলের সহিত করমর্দন করেন। 

আদালতের অধিবেশন পুনরায় আরম্ভ হইলে প্রেসিডেণ্ট ঘোঁধণা করেন 
যেঃঠ এ্যাডভভোকেট জেনারেল উদ্বোধন বত্তৃতা শ্রবণ এবং ফরিয়াদী 
পক্ষের প্রথম সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের পর শ্বনানী মুলতুবী রাখিবার 
আবেদন মঞ্জুর করিতে আদালত সম্মত আছেন। যাহা! হউক, শুনানী 
কতদিন মূলতুবী রাখা হইবে সে সম্বন্ধে আদীলত পরে বিবেচনা করিবেন। 

মামলা আরম্তের দিন দিলী পুলিশ লালকেল্লায় যাইবার সমস্ত পথ 
রোদ করিয়া রাখে। কেল্লায় এবং আদালত গৃহে, প্রবেশর পথ 
বুটিশ সামরিক পুলিশ কতৃত রক্ষিত ছিল। এ্রতঘ্যতীত নিকটস্থ 
হাবুতে অতিরিক্ত পুলিশ রিজার্ভ রাখা হইয়াছিল । 

আদালতে প্রবেশকারীদিগকে কড়াকড়ি ভাবে পরীক্ষা করা হয়। 
সংবাদপত্রের সংবাদদাতা ও সাধারণ লোকদিগকে ছয় স্থানে পরীক্ষা 
করিবার পর আদালতে প্রবেশ করিতে দেওয়৷ হয়। কাহারও পর্দে 
ছাতা কিংব! ছড়ি লইয়া! আদালতে প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়ায়, এক বুদ্ধ ব্যক্তি 
তিনি সিঁড়ি উঠিলে তাহাকে তাহার ছড়ি সমর্পণ করিতে অনুরোধ কর! 
হয়। দৌতালায় আদালত কক্ষে গমনেচ্ছ, ব্যক্তিদিগকে নীচে সক্কীণ 
সিড়ি মুখে পধ্যায়ক্রমে দণ্ডায়মান থাকিতে হইয়াছিল । 

সামরিক আদালতের কন্মচারিগণ সংবাদপত্রের সংবাদদাতাগণ এবং 
ই নাধারণ লোককে প্রধান প্রবেশপথ দিয়া আদালত কক্ষে প্রবেশ করিতে 
দেওয়া হয়। আসামী তিনজনকে পিছনের প্রবেশ পথ দিয়া আদালতে 
আনা হয়। বাছাই কর! সামরিক প্রহরিগন ব্যতীত অপর সকলের পক্ষে 
শর পথ বন্ধ। আদালত গৃহের পিছনের দিক এবং আদালত কক্ষে 
প্রবেশের, মিড়ি কাটা তারের বেড়া দিয়া ঘেরা ছিল। 
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আদালতে অধিবেশনের প্রথম দিনে দর্শকদের মধ্যে শ্রীযুক্তা সরোজিনী 
নাইড়ূ, মাষ্টার তারা সিংহ, স্যার ফ্রেডারিক জেমস এবং সর্দার মঙ্গল 
সিংহ উপস্থিত ছিলেন। 

আজাদ হিন্দ ফৌজ্ের বিচার আরম্ভ হওয়ার পূর্বে “আজাদ হিন্দ 
ফৌজের দেশপ্রেমিক লোকদ্িগকে বীচাও৮ এবং “দেশপ্রেমিকগণ বিশ্বাস- 
ঘাতক নহেন” বাক্য লিখিত প্ল্যাকার্ডসহ বহুসংখ্যক ব্যক্তি লালকেল্লার 
বাহিরে প্রধান রাস্তায় সমবেত হয়। তাহারা রাস্তা দিয়া সামরিক ও 
সরকারী মোটর গাড়ী চলিয়া যাইবার সময়ে জয় হিন্দ” ধ্বনি করে । 


আজাদ হিন্দ ফৌজের বিরুদ্ধে সরকারপক্ষের যুক্তি 


এডভোকেট জেনারেল স্যার এন পি এএগ্রিনিয়ার আদালতে তাহার 
উদ্বোধন বত্তৃতায় আজাদ হিন্দ ফৌজের বিস্তৃত ইতিহাস বিবৃত করেন। 
সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ' ফৌজের জেনারেল হেডকোয়ার্টার্সপ হইতে হস্তগত 
পর্যবেক্ষকদের রিপোর্ট, আজাদ হিন্দ ফৌজ যে সবযুদ্ধ করে তাহার রেকর্ড, 
অভিযুক্তদের দ্বার! প্রদত্ত আদেশনামা এবং কাণ্টেন শাহ নওয়াজ খানের 
ডায়েরী হইতে কতক অংশ আদালতে পাঠ করা হয়। 

অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযৌগের উল্লেখ করিয়। স্যার নাসেরওয়ানজী 
অভিযুক্ত অফিসারত্রয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী বিবৃত করেন। ১৯১৪ সালের ২৪শে' 
জানুয়ারী রাওলপিপ্ডিতে ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ খানের জন্ম হয় । তিনি দেরাছুনে 
ইত্ডিয়ান মিলিটারী একাডেমীতে শিক্ষালাভ করেন এবং ১৯৩৬ সালে রেগুলার 
কমিশনপ্রাপ্ত হইয়া ১৯৩৭ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে চতুদণশ পাঞ্জাব রেজিমেণ্টে 
নিযুক্ত হন। ক্যাপ্টেন পি কে সেহগল ১৯১৭ সালের জানুয়ারী মাসে 
হোসিয়ারপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও ইওিয়়ান মিলিটারী একাডেমীতে 
শিক্ষা লাভ করেন এবং ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দশম বালুচ রেজিমেণ্টে 
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নিযুক্ত হন। লেঃ জি এস ধীলনও দেরাছুনে ইগ্ডিয়ান মিলিটারী একাডেমীতে 
শিক্ষ। গ্রহনাস্তে ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে রেগুলার কমিশন প্রাপ্ত হন। 
লেঃ ধীলন ১৯১৫ সালের ৪ঠ1 এপ্রিল লাহোর জেলার আলগনে জন্মগ্রচন 
করেন। 


সরকার পক্ষের অভিযোগ 


সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোগ্ধমের প্রথম অভিযোগের উল্লেখ করিয়া স্যার 
নাসেরওয়ানজী বলেন যে, যুদ্ধ ঘোষণার পিছনে কি মনোবুত্তি কার্ধা করিয়াছিল, 
তাহ। ধতব্যের মধ্যে নহে । অভিযুক্ত ব্যক্তিরা যাহাকে দেশাত্মবোধ বলিয়া 
অভিহিত করেন, তাহার প্রেরণাীতেই হউক ব! অর্থের খাতিরেই হুউক, তাহারা 
যাহা করিয়াছেন আইনের দৃষ্টিতে তাহা অপরাধ । অত্থিষুক্ত ব্যক্তির সবময় 
ও সবাবস্থায় সম্রাটের প্রতি অন্থগত থাকিতে বাধ্য । তাহারা! যেখানেই থাকুন 
না কেন, এই আল্গগত্য তাহারা ক্কুপ্ন করিতে পারেন না। এমন কি যুন্ধবন্দী 
থাকাকালেও তাহারা এই আনুগত্যের বন্ধনে আবন্ধ। 

স্যার এন পি এগ্রিনিয়ার অতঃপর বলেন--”অভিযুক্তরা তথাকথিত আজাদ 
হিন্দ ফৌজের অফিসার ও ষোদ্ধারূপে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। আজাদ 
হিন্দ ফৌজ প্রধানতঃ ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসার ও সৈম্তদের লইয়া 
গঠিত । নিম্নলিখিত বিভিন্ন অংশ লইয়! এই বাহিনী গঠিত হয়। 

(১) হেডকোয়়াটল, (২) হিন্দুস্থান ফিল্ড গ্রপ, (৩) শাদূ'ল গেরিলা! দল, (৪) 
স্পেশাল সার্ভিল গ্র.প, (৫) সংবাদ-সংগ্রাহক দল, (৬) সংরক্ষিত সেনাদল। 

প্রথম হিন্দুস্থানী ফিল্ড গ্রপ এইগুলি লইয়া গঠিত ছিল £--হেডকোয়াটাস? 
১১২ ও ৩নং পদাতিক বাহিনী আই এ এফ সি বাহিনী, একটি ভারী কামান 
বাহিনী, ১নং ইঞ্জিনিগার দল, ১নং সাক্কেতিক সংবাদ আদান-প্রদানকারী দল, 
১নং চিকিৎসক বাহিনী ও ১নং টি পি টি কোম্পানী । শাদূল গেরিল৷ বাহিনী, 


তু 
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গান্ধী গেরিলা রেজিমেণ্ট, আজাদ গেরিলা রেজিমেন্ট ও নেহরু রেজিমেণ্ট 
লইয়! গঠিত ছিল ।” 

শধুক্ত স্থভাষচন্দ্র বন্থর সিঙ্গাপুরে আগমনের ২৩ .মান পর ১৯৪৩ 
সালের নবেম্বর মাসের সমসময়ে আরও একটি গেবিলা রেজিমেন্ট গহিত 
হয়। শাহ নওয়াজ খান ইহার সেনাপতি নিযুক্ত হন। অপর তিনটি 
রেজিমেণ্ট-_-গান্ধী-নেহরু ও আজাদ রেজিমেন্ট একটি ডিভিশনে পরিণত হয়। 
পরে আরও দুইটি ডিভিশন গঠিত হয়। একটি ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের লইয়া 
ও অন্যটি সম্পূর্ণত: অসামরিক লোকদের লইয়া। এই অসামরিক লোকদের 
অধিকাংশই মালয়ের ভারতীয় স্বাধীনতা লীগ ছার সংগৃইত হইয়াছিল । 

১৯৪২ সালের ১€ই ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুর জাপানানের নিকট আত্মলদপণ 
করে। ১৭ই ফেব্রুয়ারী বছুসংখ্যক যুন্ধবন্ীকে সিঙ্গাপুরের ফায়ার পার্কে মাচ 
করাইর। লইয়া যাওয়া হয়| ইহাদের মধ্যে ১1১৪ ও ৫)১৭ পাঞ্জাব বেজিমেণ্ট 
ছিল। ক্যাপ্টেন এম জেড কিয়ানী (ইনি পরে আঙ্ঞাদ হিন্দ ফৌজের লি 
ও সি হইয়াছিলেন ) ইনার নেতৃত্ব করিয়াছিলেন । মেজব ফালওয়ার! নাক 
জনৈক জাপানী অফিসার সমবেত অফিসার ও ঠম্থাদেব সমক্ষে বক্তৃতা কন । 

অত:পর এডভোকেট জেনারেল বলেন যে, জাপান গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় 
সৈম্ভদিগকে জাপানীদের পক্ষে আনয়নের জন্য ফুজিওয়ারাকে নিযুক্ত কিয়া- 
ছিলেন। তাহার সহিত কয়েকজন ভারতীয় অফিপারও ছিলেন । ১1১৪ পাঞ্চাব 
রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন মোহন সিং এই সকল ভারতীয় অফিসারদের অশ্ঠতম 
তিনি বলেন,_“আমরা একটি ভারতীয় জাতীয় বাহিনী গঠন করিতে 
যাইতেছি। আমরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যুস্ধ করিব। আপনাদের 
সকলেরই ইহাতে যোগদান করা কত-ব্য।” 

১৯৪২ সালের ১ল! সেপ্টেপ্ধর আনুষ্ঠানিকভাঃব আজাদ হিন্দ ফৌজের 
প্রতিষ্ঠা হয় । 
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ক্যাপ্টেন শাহ নাওয়াজ খান তগন নীশন যুদ্ধবন্দী ক্যাম্পের নায়ক ছিলেন । 
ভিনি প্রা দুইশত কিন্বা ঠিন শত অফিসারের সন্মুথে বক্তৃতা করেন,__ক্যাপ্টেল 
মোহন সিং-এর হেডকোয়াটার্সে এই মনে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে €ে, 
'ধিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ভইলেও তাহারা মকলেই ভারতীয় এবং তাহাদের সকলেরই 
ভারতবনের স্বাধীনতার জন্ত যুদ্ধ করা কর্তবা। তনি অতঃপর উপস্থিন 
শোতাদিগকে অপরাপর যুদ্ধবন্দীদের নিকট প্রঙ্গাবটি ব্যাখা! বঁবিল্লা বলি, 
উপদেশ দেন। 

১৯৪২ সালের জুন মাসে ব্যাঙ্কে এক সম্ষেলন হয়। ভারতীয় সৈন্যদলের 
বিভিন্ন রেজিমেন্টের প্রতিনিধিসহ অপর কয়েকজন প্রতিনিধি এই সন্মেলুনে 
যোগদান করেন । সভার সভাপতিত্ব করেন রাসবিহরী বস্তু । এই সম্মেলনে 
গৃহীত প্রস্তাবাবলীর একটিতে বলা হয় ফেঃ ভারতবষের ম্বাধীনতাব ভন্য এ 
করিবার উদ্দেশ্টে ভারতীয় জাতীয় বাহিনী গঠিত হউক । ভারতীয় স্বাধীনতা! 
লাগ ইহার জন্য সন্ত, অথ, খাদি ও পোষাক পরিচ্ছদ এব* জাপানী গভর্ণমেন্ট 
আবশ্তাক অস্বশত্্র সরবরাহ করিবে । 

পিঙ্গাপুরে যে কল ক্যাম্পে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীপ্দের রাখ। হইয়াছিল সেগুল্িক 
মধ্যে বিদাদারী ক্যাম্প, সেলেতার ক্যাম্প ও ক্রান্ভি ক্যাম্প অগ্ততম । €ই 
ক্যাম্পের বুদ্ধবন্দীর উপর নিখাতন চালান হয় এবং জানাইয়! দে ওয়া হয়: 
ভাবতীয় জাতীয় বাহিনীতে যোগ না দিলে নিধাতন চালাইয়া যাওয়া হইবে । 
গারতীয় যুদ্ধবন্দীদের যাহারা ভারতীয় জাতীয় বাহিনীতে যোগ দেয়, তাহাদের 
অনেকে নির্ধাতন হইতে রেহাই পাইবার জন্ত যোগ দিয়াছিল। 

ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদিগকে ভারতীয় জাতীয় ৰাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য 
করবার জন্ঠ কি ধরণের নিধাতন চালান হয়, তৎসম্পর্কে স্তার নাসের ওয়ানভী 

লেন যে, যাহার! ভারতীয় জাতীয় বাহিনীতে যোগ দিতে অস্বীকার কনে 
হাহাপ্দিগকে, পৃথক কয়েদ-শিবিরে লইয়া যাওয়া হয়। তাহাদিগকে পাদ্য দেও” 
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হইত ন1! এবং যদি বা খাছ্য দেওয়া হইত তাহা অতান্ত কদর্ধ্য ছিল। তাহাদিগকে, 
মাটিতে শোয়াইয়া প্রার ৫ ফুট লম্বা ও ১ ইঞ্ছি পুরু লাঠি দিয়া প্রহার করা' 
হইত । তাহাদিগকে পিপীলিকাপূর্ণ জমিতে বিছান। ও বন্ধ ছাড়া শয়ন করিতে 
বাধ্য করা হইত । এইভাবে ভারতীয় জাতীর বাহিনীর ভারতীয় সৈন্তরাই 
যুদ্ধবন্দীদের উপর নিষাতন চালায় । এক সময় তাহারাও যুদ্ধবন্দী ছিল। 

এডভোকেট-জেনারেল ক্রানজি-ক্যাম্পের ঘটনা বিবুত কবিয়া বলেন থে» 
১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে ৫1১৪ পাঞ্জাব রেজিমেস্টর জমাদার ফতে খান ও এ 
রেজিমেন্টেরই শিঙ্গারা সিং ১৪ জন সশদ্দ শিখ সহ ক্রানজিক্যাম্পে আসেন। 
এ স্থানে প্রায় ৩ শত মুসলমান যুদ্ধবন্দী হ্ছিল। তাভাদিগকে ভারতীয় জাতীয় 
বাহিনীতে ষোগ দ্রিতে বলা হইলে তাহারা এই বলিয়া অস্বীকার করে যে» 
তাহার। তাহাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবে না। তখন তাহাদের উপর গুলী চালান 
ক্রয় এবং কয়েকজন মারা বায়। শিঙ্গার সিং-এর সমভিব্যাহারী জনৈক শিখ 
নিহত হয়। তাহারা চলিয়া গেলে তিন জন জাপানী অফিসার ও তিন জন, 
ভারতীয় জাতীয় বাহিনী অফিসার আপিয়৷ যুদ্ধবন্দীদিগকে বুঝান যে, ভারতীয় 
জাতীয় বাহিনীতে যোগদানের আদেশ জাপানী গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে 
আসিয়াছে এবং এই আদেশ তাহাদিগকে পালন করিতে হইবে । মুনলমান' 
সৈম্তর! অস্বীকৃত হইলে তাহাদিগকে পৃথক কয়েদ শিবিরে লইয়া! গিয়া! নিধাতিত 
করা হয়। 

১৯৪২ সালেন সেপ্টেম্বর মাসে বিদাদবী-ক্যাম্পেও অন্ুরূপ ঘটন! ঘটে। 
যে সকল গুর্থা সৈম্চ ভারতীয় জাতীয় বাহিনীতে যোগ দিতে অস্বীকার করে» 
তাহাদের উপর গুলী ও বেয়নেট চালান হয়। এমন কি হাস্পাতালে পথ্যস্ত 
আহত সৈনিক্দিগকে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীতে যোগ দিতে বলা হয়। 

১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে মোহন সিং ও জাপানীদের মধ্যে গোলযোগ 
আরম হয়। মোহনসিংকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং যে সকল ুদ্ধবন্নী আজাদ 
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€ইন্দ ফৌজে যোগ দিয়াছিলেন, তাহারা তাহাদের ব্যাজ ফিরাইয়া দেল : 
কিন্তু হেডকোয়ার্টারে কোন কোন অফিসার ব্যাজ রাখেন। ব্যবস্থা কমিটিব 
বিশেষ চেষ্টা সত্বেও মোহনসিংকে কারারুদ্ধ করা হয়। উচ্ভার পর আজাদ হিন্দ 
ফৌজ্ের অধিকাংশ অফিনারই উহার সঙ্গে যুক্ত থাকিতে অসম্মত হন। 
১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাসে ভারতীয় সৈনিক কর্ণাচারীদের এক সভা হয়। 
বাবস্থা কমিটি এই সভা আহবান করেন এবং তীহাদের নিকট কতকগুলি প্রশ্র 
জিজ্ঞাসা করা হয় । 

একটি প্রশ্ন__আপনি আ:জাদ হিন্দ, ফৌজে থাকিতে চান কি না? ধাহাব; 
সম্মতি জ্ঞাপন করেন, তাহাদিগকে ১৩ই ফেব্রুয়ারী শ্রীযুত রাসবিহাবী বন্তর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বল! হয় ॥ কিন্তু তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার পৃব্ষে 
তাহাদিগকে এক মুদ্রিত পুস্তিকা দেওয়া হয়। ইগ্ডিয়ান ইপ্ডিপেগ্ডেন্স লীগের 
প্রেসিডেন্টরূপে শ্রীযুত রাসবিশারী বন্ধই ইহা প্রচার করেন । এই পুম্তিক'য় 
অন্যান্ত বিষয়ের সঙ্গে এই কথা ছিল--আপনারা সকলেই জানেন, বৃটেনের 
'বিরুদ্ধে ভারতের ম্বাধীনতা-সংগ্রাম এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 'মবস্থায় পৌছিয়াছে । 
বুটিশকে ভারত ত্যাগে বাধা করিবার জন্ত মহাত্ম্। গান্ধী অনশন আবন্ত 
। করিয়াছেন। ক্কুতরাং বতমান মীমাংসার কোন আশা নাই । আমাদের 
, কতব্য এখন সুষ্পষ্ট। বাহার! আজাদ হিন্দ কৌজ ত্যাগ করিয়াছেন, তাহাদের 
কি হইবে; আপনারা জানিবার জন্ত ব্যগ্র--কিন্ত ছুর্ভাগ্যের বিষয় ইহাদের 
ব্যাপারে আমার কোন হাত থাকিবে না। জাপানীরের পক্ষে আমি কোন 
কথা বলিতে পারি না। হারা ধাহাদের বন্দী তাহার! তাহাদের লইয়! কি 
করিতে চান, আমি বলিতে পারি না। যে সকল অফিসার তাহাদের সিদ্ধান্ত 
সম্পর্কে পুনবিবেচনা করিতে সম্মত নছেন, আজ ১১-৩* মিনিটে আমাৰ 
সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া কারণ দর্শাইবেন। মামি তাহাদিগকে পৃথক 
করিতে চাই । 
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১৯৪৩ সনের জানুয়ারী মাসের পরে আজাদ হিন্দ ফৌজে আবার লোক 
গ্রহ আরস্ত হয় এবং অনেক যুদ্ধবন্দী ইহাতে যোগদান করেন এবং অনেককে 
খোগদানে বাধ্য কর! হয়। 

১৯৪৩ সনের জানয়ারী-ফেব্রু য়ারী মাসে ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ পোর্ট 
ডিক্সনে ছিলেন । তিনি বুদ্ধবন্দী অফিসারদের নিকট বক্তুত! দেন তিনি 
বলেন, ক্যাপ্টেন মোহনসিংএর আজাদ হিন্দ ফৌজ ভাঙ্গিয়া দেওয়া! ভইরাছে 
এবং অন্য একটি আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হইতেছে । তিনি বলেন, 
আমাদের উপর এখানে দুর্বযবহার করা হইতেছে; কিন্তু আজাদ তিন্দ 
ফৌজে যোগ দিলে আমাদের উপর যথাষোগা বাবহার করা হইবে এবং 
খাছ্য পাইব। তিনি এই কথ যুদ্ধব্দীদের জানাইতে বলেন এবং সিঙ্গাপুরে 
আজাদ ভিন্দ ফৌজের প্রধান কেন্দ্রে পাঠাইয়া দিবার জনা ক্যাম্প কমাগাণ্টের 
নিকট একটি সেচ্ছাদ্বেক তালিকা দিতে বলেন; কিন্ত কেহই নাম 
ন্য়েনা। 

১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাসে পোর্ট স্থইটেনহামে শাহ নগয়াক আর 
ুদ্ধবন্ধীন্দের কুচকাওয়াজের সময় তিনি একটি বক্তৃতা করেন। বুটিশকে 
ভারত তইতে বিতাড়িত করিবার জনা তিনি সকলকে সেচ্ছাসেবক শ্রেণীতৃক্ত 
হইতে বলেন। তিনি বলেন, আজাদ হিন্দ ফৌজে তাহারা হাত খরচা 
বাবদ সামানা কিছু পাইবেন। কিন্তু ভারতে স্বাধীনতা অজিত হইলে 
তাহাদের বেতন পুরাতন হার অনুযায়ী হইবে। কিন্তু এবারে কেহ নাম 
ল্য়েনা। 

লে: ধীলনও অন্রব্ূপ প্রচেষ্টায় রত হন। এক সভায় মেজর 
পারা তাহার 'সঙ্গে ছিলেন। মেজর ধারা প্রথমে বক্তৃতা কয়েন। তিনি 
বলেন, ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের জন্ভই আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হইয়াছে । 
ভারতে পৌছিয়। জাপানীগণ যদি কোনরূপ অসৎ নীতি অবলম্বন করেন, 
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তাভারা তাহাদের সঙ্গে ও যুদ্ধ করিবেন। ভারত তখন জাপানের বিরুদদ্ধও 
অন্দ ধারণ করিবে । 


লেপ্টেন্যাণ্ট ধীলন 


এক বিদ্রোহী যুদ্ধবন্দী শিবিরে বক্তা উপলক্ষে লেপ্টেন্টাপ্ট ধীলন 
বছেন, সিঙ্গাপুরে ও জিন্ত্রায় সমস্ত ভারতীয় যুদ্ধবন্দী স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়। 
আজাদ হিন্দ ফৌজ্সে যোগ দিয়াছেন আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারত হইতে 
ইংরাজকে বিতাড়িত করিবে। যদি" তাহার] ইহাতে সফল না ভন, 
তাহাদের ভয়ের কিছুই নাই । উচ্চপদস্থ ঝমনচারীদের উপরই সমস্ত 
দোষ পড়িবে । অন্ত কাহারও শান্তি হইবে না। 

স্যার এন পি ইঞ্জিনিয়ার বলেন, আসামীগণ যাহা করিয়াছেন এবং 
বলিরাছেন, তাহার ফল'্ফল বিচার করিতে গিয়া তৎকালীন অবস্থ। বিচার 
করিতে হইবে। মালয় ও সিঙ্গাপুরে বুটিশ বাহিনী পরাজয় মানিয়া 
লইয়াছে। হন্দীশিবি:র যুদ্ধবন্দীদের প্রতি বাবহার পুবেই বলা হইয়াছে। 
ভার্তীর সৈন্থগণ বিনা বিচারে তাহাদের অফিসারের নিদেশি মানিয়া লইতে 
অভ্যস্থ । আ'সামীগণ আজাদ হিন্দ ফৌজের ভন্ত লোঁক সংগ্রহ করিতেছিলেন। 
তাহারা অপেক্ষাকৃত ভাল ব্যবহারের প্রলোভন দেখাইয়াছেন এবং প্রচ্ছন্ন 
ভয়ও দেখাইয়াছেন । মাজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ না দিবার ফল ছিল অনশন 
ও অত্যাচার । শ্রই অবস্থায় ভারতীয় বাহিনীর বহু সৈম্ত আজাদ হিন্দ 
ফৌজে যোগ দিয়াছেন তাহা বিচিত্র নহে। 

আসামীগণ আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্ত লোক সংগ্রহ করিয়াছেন, 
আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রতিষ্ঠানের সংগঠনে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন বুটিশ 
বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে নিদেশি 'দিয়াছেন ও ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং নিজেরা ও যুদ্ধ 
করিয়াছেন। এই কাধা তাহার! পুব কল্পিত পরিকল্পনা অনুযায়ী করিয়াছেন । 
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জাপানীর যে সমস্ত বুটিশ অস্ত্রশত্্ দখল করিয়াছিল নিজেদের ট্রেণিং ও 
সংগ্রামে ইহারা তাহাই ব্যবহার করিয়াছিলেন। ইহাদের পরিধানে ভারতীয় 
টনিক ও অফিপারের পোষাকই ছিল। ইহ1 ভিন্ন তাহারা আজাদ হিন্দ 
ফৌজের ব্যাজ ব্যবহার করিতেন। 

লেপ্টন্যাণ্ট নাগকে ১৯৪২ সনে আজাদ হিন্দ ফৌজ অ্যাক্ট গঠন করিতে 
বল] হয় 'এবং তিনি উহ? করেন। লেপ্ন্যাণ্ট নাগও আজাদ হিন্দ ফৌজে 
ষোগ দিয়াছিলেন। ভারতীয় সৈন্যবাহিনী-জ্জাইন অন্ষায়ী এই আইন 
গঠিত হইয়াছে । কিন্তু ইহাতে শাস্তি হিসাবে বেত মারা একটি ধারা আছে। 
প্রতি সপ্তাহে ৬টি এবং সব্সমেত ২৪টি বেতের বেশী নয়। ১৯৪৩ সালের 
জুন মাসে স্থির হয় যে সৈন্যবাহিনীর কম্যাগ্ডার এবং মিলিটারী ব্যুরোর 
ডিরেক্টরগণ সৈন্য ও ননকমিশনড অফিসারের শঙ্খলা-রক্ষার ব্যাপারে 
বেত মারিতে পারিবেন । 

১৯৪৩ সালের জানুয়ারী মাসে প্রথমতঃ বুদ্ধবন্দীদের আভ্যস্তরিক ব্যবস্থার 
জন্যই “ব্যবস্থা কমিটি” গঠিত হয় । এই ব্যবস্থা কমিটিই প্রচারকার্ধয চালাইত। 
১৯৪৩ সালের মধাভাগে *ডিরেক্টবেট অব মিলিটারী বুবো” গঠিত য। 
সেহগল ছিলেন মিলিটারী সেক্রেটারী এবং শাহ নওয়াজ--চীফ. অফ দি 
জেনারেল গ্রাফ । 

১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজের এবং 
অনামবিক জনসাধারণের এক সাধারণ সভা! হয়। শ্রীযুক্ত স্থভাষচন্দ্র বস্থু এই 
সভায় বক্তৃতা করেন। তিনি অস্থায়ী স্বাধীন ভারত গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা 
ঘোষণা করেন। ইহারা, আজাদ হিন্দ ফৌজ যে সকল অঞ্চল দখল 
করিয়াছেন, তাহা! শাসন করিবেন । তিনি মন্ত্রিদের নামও ঘোষণা করেন। 
ইহার মধ্যে শাহ নওয়াজও আছেন । ১৯৪৪ সালের ৩০শে নভেম্বর অস্থায়ী 
গবর্ণমেন্টের একটি যুদ্ধ সমিতি গঠিত হয়। ক্যাপ্টেন সেহগলের মারফৎ 
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ইহার একটি খোষণাপত্র প্রচার করিবার জন্য লেপ্টন্যা্ট নাগকে 
দেওয়া হয়। 

১৯৪৫ সালের মার্চ মাসের দিকে আজাদ হিন্দ ফৌজের বহু সৈন্য ও 
অফ্ষিসার বুটিশ বাহিনীতে যোগ দিতে থাকে । ইহা নিবারণ করিবার 
জনা শ্রীন্্ভাষচন্ত্র বস্তু এই মম এক নির্দেশনাম! জারী করেন যে, আজাদ 
হিন্দ ফৌজের কোন সৈন্ত বা ভফিলার ভীকরুর স্তায় ব্যবহার করিলে অন্য 
সৈম্তগণ তাহাকে বন্দী করিতে পারিবেন এবং বিশ্বাসঘাতকতা! করিলে 
গুলী করিতে পারিবেন । 

এডভোকেট-জেনারেল বলেন, এই মামলায় মৌখিক সাক্ষ্য ও দলিল- 
পত্রের প্রমাণ উপস্থিত করা হইবে । বিভিন্ন সময়ে ব্রঙ্মদেশে বুটিশ বাহিনীর 
হাতে বহু দলিলপত্র আসিয়াছে । এই সমস্ত যথাযোগ্য স্থানে প্রেরণ করা 
হইয়াছে এবং পরে দিলী হেডকোয়ার্টারে আসিয়াছে । এই সকল দলিলে 
আসামীগণের সাক্ষর আছে । 

এই সকল দলিলপত্রের মধ্যে ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজের সাক্ষরিত একখানি 
চিঠি আছে । ব্রন্মদেশে আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্যবস্থা সম্পর্কে ১৯৪৩ সালের 
আগষ্ট মাসে প্রথম ডিভিমন আজাদ হিন্দ ফৌজের হেডকোয়ার্টারে লিখিত 
এই পত্র। পন্ত্রের তারিখ ৮ আগষ্ট ৪৩ ( জপানী বৎসর 2603)। 

এই পত্রে বল? হইয়াছে যে, ভারত-ব্রদ্ম সীমান্তে যখন আক্রমণ তরু 
হইবে, কিছু ভারতীয় সৈন্য তাহাদের দলে যোগ দিবে এবং অন্য এক- 
দলকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করা হুইবে। ভাষার অন্ববিধার জন্য 
জাপ অগ্রগামী দল এই ছুই শ্রেণীর ভিতরে পার্থক্য করিতে পাবে না। 
প্রচারে ও ম্ববিধার জন্য এই সকল লোকের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে তাহাদিগকে 
সতর্ক হইতে হইবে । ইহার্দিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে হইবে । 

(১) সমস্ত ঘটনা জ্ঞাত হইয়া ধাহার! তাহাদের সঙ্গে যোগ দিতে আপিয়াছেন, 
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(২) ধাভারা অবশ্থ! সম্পর্ে জানেন না অথচ তাহাদের সঙ্গে যোগ দিতে 
চান; (৩) যাহার! তাহাদের সঙ্গে যোগ দিবেন না। প্রথম দুই শ্রেণীকে 
সংগঠিত করিতে হইবে, তাহাদিগকে অদ্থশশা দ্রিতে হইবে। ৩য় $লকে 
যুদ্ধ বন্দী করিয়া! জাপানের হাতে সমর্পণ করিতে হইবে । 


আজাদ হিন্দ ফৌজ নিদেশনামা 

১৪৪৪ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর আজাদ হিন্দ ফৌজের এক নিদেখনামা 
মিলিটারী সে্রেটারী ক্যাপ্টেন সেহগলের আদেশে প্রচারিত হয়। উক্ত 
নিদেশ নামায় অস্তায়ী আজাদ হিন্দ ফৌজকে বিভিন্ন কার্যের জন্য কিরূপ 
সম্মানে ভূষিত কর! হইবে তাহাই বল! হয়। ইহাতে আরও বল] হয়, 
কোন বুটিশ বা মাকিণ বন্দী বা হত্যা করিতে পারিলে “তজ্ঘা-ই-শক্রনাশ” সম্মান 
দেওয়া হইবে। 

১৯৪৫ সালের ২] এপ্রিল ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ মেজর কাওয়া- 
বারাকে টেলিফোন তার কাটা এবং শক্রর পাজোয়া বাহিনী ও লরীপুর্ণ 
সৈনা আমদানী সম্পর্কে জানান । 

১৯৪৫ সালের ১*ই এপ্রিল ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ ৬০৫১ ৭৪৭ এবং 
৮১ ইউনিট-এর প্রতি এক নিদ্দেশনাম! জারি করিয়া জানান, সৈন্য- 
বাহিনীকে বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িতে হইবেঃ ভিভিসনাল হেড- 
কোর়াটারের সঙ্গে যোগাযোগ থাকিবে না। শৃঙ্খলা ভঙ্গ বা অবাধ্যতা- 
মূলক অপরাধের জন্য শাস্ছি দ্রিবার ভার রেজিমেণ্টাল কমাগ্ারের উপর 
দেওয়া ভয়। 

ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজের ডায়েরী 

ক্যাপ্টের্ন শাহ নওয়াজের ১৯৪৪ এবং ১৯৪৫ সালের ডায়েরী সরকারপক্ষের 

হাতে আসিয়াছে । ডায়েরী ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজের নিজের হাতে লেখা ! 
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উল্ত ভায়েরীতে দেখা যায় ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ ১৯৪৪ সালের ২৭শে জানুয়ারী 
জরা বাহিনীর ভপ্রীম কমাগ্ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ভারত আক্রমণের 
নিদেশ পান; ফেব্রুয়ারী মাসে তিশি জেনারেল মোতাগুচি (উত্তর ব্রঙ্গ 
জেনারেল অফিসার কম্যাপ্ডিং ) এর সঙ্গে সাক্ষাং করেন। তিনি আজাদ হিন্দ 
দৌজকে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন । 

কাপ্টেন শাহ নওয়াজের ৩০শে মাচ তারিখের ডায়েরীতে এইরূপ লেখ। 
আছে £ “কেনেডি পিক হইতে বুবি ফিরিয়া আসিয়াছে | তাহার প্রথম 
সংবাদ মোটেই শুভ নভে । জাপানীরা! আজাদ ভিন্ন ফৌজের প্রো সৈন্যদের 
মজরের কাজ করাইয়াছে | এ সম্পর্কে কিমেওয়ারীর সহিত আলোচনার 
জনা আমি অগ্য হাকে যাইতেছি। এইরূপ ব্যবহারের কি পরিণতি হইবে 
ভানি নী1” ১৯৪৪ সালের ৪ঠ1 এপ্রিল তারিখের আর একটি লেখায় 
প্রকাশ, ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ প্রতিরোধকারী বাহিনীর অধ্যক্ষের সহিত 
সাক্ষাৎ করেন । উক্ত বাহিনীর কাধ্যের পরিবর্তন হইয়াছে । তাহারা এখন 
“উম্ফলের” যুদ্ধে যোগদানের জন্য যাইতেছে । এই বাহিনীর অধ্ক্ষ 
ক্যাপ্টেন শাকনোওরামকে, তিনি আসন্ন ধুদ্ধে কোন্‌ বাটের ভার লইবেন- 
তাহা বাছিয়া লইতে বলার কাপ্টেন শাহ নওয়াজ পইম্দল” আক্রমণ করিবেন 
বলিয়া জানান । 


অনাহারে আজাদ হিন্দ ফৌজের লোকদের মৃত্যু 


১৯৪৪ সালের ৭ই জুলাই তারিখের জক্করী-“আমি এবং কিমেওয়ারির 
নিদেশ গ্রহণের জন্য জেনারেল হেডকোয়াটারে গিয়াছিলাম। লোকের৷ 
খাছযদ্ব্য পাইতেছে না । ৪ জন গাড়োয়ান অনাহারে প্রাণ্ত্যাগ করিয়াছে। 
আমি এবং রামস্বরূপ খাগ্যসায় গ্রীর একট! কিছু ব্যবস্থা করার জন্য হিকারী 
কিকানের নিকট গিফ্লাছিলাম, মনে হইল তাহারা কিছুই করিবে না। আমার 
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লোকদের ইচ্ছ। করিয়া না খাইতে দিয় মারিয়া ফেলার পশ্চাতে যে কি 
উদ্দেশ্য মাছে জানি না। 

১৫ই জুলাই তারিখের ডায়েরীতে প্রকাশ, অনাহারে বহুলোকের 
স্ত্যু হইতেছে । কেহ কেহ আত্মহত্যা করিতেছে । জাপানীরা কিছুই 
সাহায্য করিতেছে না। 

৮ই আগষ্ট তারিখের ডায়েরী--“কিমেওয়ারীর জবাব সহ যুওয়া হইতে 
প্যারার প্রত্যাবর্তন । তাহার নিকট টাকা বা অন্ত কোন প্রকার সাহাষা 
লাভের কোন বাবস্থাই হয় নাই। তিনি পরামর্শ দিয়াছেন যে, তেরাষুনে 
মামাদের যে সমস্ত লোক অন্রস্থ অবস্থায় রহিয়াছে, তাহাদের আত্মহত্যা! 
করা উচিত ।” 

এডভোনকট জেনারেল আরও বলেন, “১৯৪৫ সালের ডায়েরীও সমান 
গুরুত্বপূর্ণ। ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখের একটি লেখায় প্রকাশ, এদিন 
'রাত্রিতে ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ যুদ্ধক্ষেত্রে ধাত্রা করিতেছেন । তিনি 
মধ্য রাত্রে পোপা অভিমুখে রওনা হন। নেতাজী তাহাকে বিদায় সম্ভাষণ 
জানাইতে আসিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে সবপ্রকার নির্দেশ দেন। 
শ্রীযুক্ত স্ভাষচন্ত্র বস্তুকে নেতাজী বল] হয়” 

১৯৪৫ সালের ২২শে ফেব্রুয়ায়ারী তারিখের ভায়েরীতে বলা হইয়াছে 
যে, ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ ভোর পাঁচটায় কুয়াক পাদাউঙ্গে পৌছিয়াছে। 
ইন্দো গ্রামে তিনি লেঃ খীলনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রায় পাচ শত দলছাড়। 
লোককে খুঁজিয়! পাওয়া গিয়াছে । লক্ষণ মোটেই ভাল নছে। লেঃ ধীলন 
শাহ নওয়াজের সহিত সাক্ষাৎ করেন। বেল! সাত ঘটিকায় তিনি রিয়াজ 
এবং শেয়ালের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখের ডায়েরীতে 
প্রকাশ, শাহ নওয়াজ ইরাবতী বরাবর শক্রুকে ধাওয়াইয! লইয়খ যাওয়ার নিদেশি 
পাইয়াছেন। তিনি আত্মরক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা করেন এবং অফিসারদের নিকট 
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বর্তৃতা করেন। ক্যাপ্টেন সেহুগল ও ক্যপ্টেন ধীলনকে যুদ্ধ আরস্তের নিদেশি 
দেন। এ দিনের ডায়েরীতে আরও প্রকাশ, রাজ, মদন, সারওয়ার এবং 
দে'র দ্লত্যাগের সংবাদ তিনি পান। ইহা অত্যন্তই দুঃখের ব্যাপার। 

১৮ই এপ্রিল---বুটিশর! তাউছুইঙ্গলি দখল করিয়াছে । জাপানীরা এবং 
আজাদ হিন্দ ফৌজের লোকের পুনরাক্রমণ করিতেছে । ১৯শে এপ্রিল-_. 
বৃটিশ ট্যাঙ্ক বহর মাগউইয়ে ব্যৃহ ভেদ করিয়াছে । সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাধা দান, 
করা হইবে না। 

৫ই মে ১৯৪৫ জাপানীদের আর আজাদ হিন্দ ফৌজের কোন প্রয়োজন 
নাই। প্রোমের অফিসার প্রভৃতিকে সরাইয়া লওয়৷ হইতেছে । ফৌজের 
মধ্যে শৃঙ্খলা হ্রাস পাইয়াছে। নৈতিক দৃট়তাও কমিয়৷ গিয়াছে--নিরুৎসাহ 
হইয়! পড়িয়াছে। ১৩ই মে, ১৯৪৫--বুটিশদের সম্পর্কে সমস্ত সংবাদ পাইয়াছি। 
মনে হইতেছে আমরা সম্পূর্ণরূপে বিছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি। সরিয়া পড়ারও 
কোন উপায় নাই । সন্ধ্যা ৭টায় গ্রামটি পরিত্যাগ করিয়া জঙ্গল অভিমুখে 
বাত্রা করিলাম । তথায় বাহিনীর লোকদের সমস্ত সংবাদ দিলাম । অধিকাংশ 
লোকই যুদ্ধ বন্দী হইবেন বলিয়। স্থির করিলেন। 


শাহ নওয়াজের ডায়েরীর শেব দিন 

১৯৪৫ সালের ১৭ই মে তাবিখেই শাহ নওয়াজের শেষ ভায়েবী লেখা । 
এদিনকার ডায়েরী তিনি লিখিয়াছেন--প্রায় মধ্যরাত্রে একটি গ্রামে প্রবেশ 
করিবার সময়ে ২।১ পাঞ্চাব বেজিমেণ্টের লোকেরা ১৫ গজ দূর হইতে প্রচণ্ড- 
ভাবে গুলীবর্ষণ করিতে থাছক। অসামরিক পথপ্রদর্শক মৃত্যুমুখে পতিত 
হ₹ইলেন। আমার ব্যাগটি হারাইয়া ফেলি। একটি জঙ্গলে সমস্ত রাত্রি 
অতিবাহিত করিলাম । বেলা আটটার সময়ে পুনরায় রওনা হইলাম। কিন্তু 
দেখিলাম চারিদিকে রাস্তা অবরুদ্ধ । প্রায় সন্ধ্যা ৬্টায় ২১ নং পাঞ্জাব 
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রেজিমেন্ট আমাকে গ্রেপ্তার করে। পেগুর হেড কোয়ার্টারে লইয়। যাওয়া! 
'হয়; তারপর কারাগারে । 

ক্যাপ্টেন সেগলের স্বাক্ষরযুক্ত বা হাতের লেখা-সহ দলিলপত্রের মধ্যে 
এইগুলি প্রধান-_-১৯৪3 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ক্যাপ্টেন সেহগল আজাদ হিন্দ 
ফৌজের সর্বাধিনায়ক শ্রীযুত সুভাষ চন্দ্র বন্থর একটি বিশেষ নির্দেশ সমস্ঃ 
ইডনিটগুলির নিকট প্রেরণ করেন। সমস্ত ইউনিটের অধিনায়কদের তাহাদের 
অধীনে সৈন্যদের কুচকাওয়াজের জন্ত সমবেত করাইবার নিরশে দেন এবং 
আরাকান বণাঙ্গন সম্পর্কে সমস্ত সংবাদ সৈন্যদের জানাইতে বলেন। 

এই বিশেষ নির্দেশে বলা হয় যে, বনুদিন প্রতীক্ষার পর দিলী অভিযান 
আজ আরম্ত হইয়াছে । দৃঢ় সংশ্ল্প লইয়া এই অভিযান চালাইয়া যাইতে হইবে । 
আরাকান পর্বতে যে ত্রিধণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা উড্ডীন রহিয়াছে মতদিন 
না সেই পতাকা দিল্লীর লাট প্রাসাদে উত্তোলন করা যাইতেছে এবং যে পর্য্যন্ত 
আমর] সেই প্রাচীন ঘুর্গে বিজয় উত্সবে মত হইতে না] পারিতেছি--ততদ্ন 
পর্যাস্ত এই অভিযান চলিবে__অবিরাম গতিতে । “দিলী চলো”--এই প্বনি 
তাহাদের গ্রহণ করিতে বল। হয়। 

ক্যাপ্টেন সেহ গলের ডায়েরীর একদিনকার লেখায় প্রকাশ, পোপা পরত 
ক্রক্ষার' ভার তাহার উপর ছিল। ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি লিখিতেছেন 
যে কাপ্টেন ধীলনের রণাঙ্গন বরাবর শক্রর! ইবাবতী নদী অতিক্রম করিয়াছে । 
ধীলনের বাহিনী প্রায় নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে । বিশৃঙ্খলা বা নৈরাশ্যের ভাব 
দেখ! দিয়াছে । কর্ণেল আজিজ সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত ক্যাপ্টেন শাহ নওঘাঁজ 
সাময়িকভাবে তাহার বাহিনীর পরিচালনা ভার গ্রহণ করিতেছেন। 

১লা মার্চ, ১৯৪৫-এর ডায়েরী ; এইরূপ যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে অন্থীকার করায় 
একজন অফিসারকে প্রাণদণ্ড দ্রিতে হইয়াছে । কি করুণ! মাগুষের জীবন 
ফিভাবে নষ্ট হইতেছে । ২রা মার্চ, ১৯৪৫ এখন পধ্যস্ত এই অফিসার ফিরিয়া 
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আসে নাই। নিশ্চয়ই তাহারা শক্র পক্ষে যোগ দিয়াে--কি বিশ্বাসঘাতক ! 
এখন হইতে আমাকে সম্পূর্ণ নিয় হইতে হইবে । আমি এই ঘর্জে নির্দেশ জারা 
করিয়াছি ষে, কাহারও গতিবিধি সন্দেহজনক ভইলই তাহাকে গুলি 
করিয়া মারিয়া ফেলিতে হইবে ।  ১৯শে মাচ, ১৯৪৫-_ধীলনের 
সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । তীশাবর অন্থগামীরা বরত্বের সহিত অগ্রসর 
হইতেছেন। তীস্ারা একটি পরত তিনবার আক্রমণ করিয়ঃ দখল করিয়াছেন 
এবং প্রায় তিনশত শক্রুকে মারিয়া! ফেলিয়াছেন । ই'ভারও যথেষ্ট ক্ষতি 
হইয়াছে । 


কাপ্টেন সেহগলের ডায়েরীর শেষ দ্রিন 

১৯৪৫ সালের ২৮শে মার্চ তারিখে ক্যাপ্টেন সেহগল শেষবারের মতন 
ডায়েরী লেখেন । উহা এইরূপ--ওয়েলজজ সেকসন রো রক্ষার জন্ত আমি 
কেবল একটি বাক্কিনী মোতায়েন খাখিব। অবশিষ্ট সৈম্ভর! ধীলন না 
' আসিয়৷ পৌছান পধ্যন্ত পোপোয়ায়া অঞ্চলেই থাকিবে । অ:শ' করিতেছি আমি 
৷ তাহাদের সহিত আবার মিলিত হইতে পারিব।” ক্যাপেইন মেহগল ২৮শে 
র এপ্রিল আত্মনমর্পন করেম। 
( অভিযুক্তরা সর্বশেষ যুদ্ধ করেন, কায়াক পাঁদাউঙ্গের উপকঠে এবং পোপা 
| অঞ্চলে! অভিযুক্তরা সকলেই সেই সময়ে এ অচল ছিলেন। তাভাবা 
। নিজেরাই যুদ্ধ করিতেছিলেন। 

অত:পর এডতোকেট জেনারেল 'অফিনারগণ যে করেকটি ছোট খাট ব্যাপারের 
'সহিত জড়িত ছিলেন সে অম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দেন। 

হত্যার অভিষোগ সম্পর্কে বলিতে গিয়া এডভেছেটে জেনারেল বলেন 
যে, লেঃ ধীলন চারজন দিপাহিকে হত্যা করার অভিযোগে স্আভঘুক্ত ভইয়ুছেন 
এবং ক্যাপ্টেন সেহগল প্ররোচিত করার অভিযোগে অ:ভযুক্ত হইয়াছেন । 


পু 


পা শি পিল 
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এই ৪ ব্যক্তি আজাদ হিন্দ ফৌজের সিপাহি ছিল। পূর্বে ইহার! ভারতীয় 
সেন! বাহিনীর অধীনে কাজ করিত। এই ৪ জনকে হত্য। করিবার নিদে শ 
দেন ক্যাপ্টেন সেহগল এবং লে: ধীলন ই মাচ তারিখে ইহাদের গুলী 
করিয়া মারেন। ইহা প্রমাণ করিবার মতন উপযুক্ত দললপত্র আছে । 
কিন্ত এখন মৌখিক ছাবে প্রমাণ করা হইতেছে । ১৯৪৫ সালের ৬ই মাচ তারিণে 
৪ ব্যক্তিকে হাত পিছনের দিকে বীধিয়! একটী খানার নিকট লইয়৷ যাওয়া হয় 
এবং তাহার ভিতর তাহাদের বমিতে বলা হয়। লেঃ ধীলন একটি বক্তৃতা করেন: 
তিনি বলেন যে, এই খানার ভিতর যে কয় ব্যক্তি বসিয়া রহিয়াছে তাহ'র। 
পালাইয় গিয়া বুটিখদের সভিত যোগ দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু টহলদার 
বাহিনী তাহাদের ধরিয়া ফেলেন। এই কারণে ইহাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়! হইয়াছে? 
অতঃপর লেঃ ধীলন ইহাদের গুলী করার জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের আহ্বান করেন। 
হিদায়েতুল্ল। কানুরাম এবং শের সিং নামক তিন ব্যক্তি আগাইয়া আদেন ' 
হিদায়েতুল্লা এবং কানুরামের ভাতে বন্দুক এবং শের সিংএর ভাতে পিস্তল ছিল । 
তারপর লেঃ ধীলন খান! হইতে ১ম, ব্যক্তিকে ডাকেন । তিনি একট ক্ষুদ্র 
বন্তুতা৷ করেন। তিনি বলেন ষে, বৃটিশ ক্ূপক্ষের সহিত যোগদানের জন্য যখন 
এই ব্যক্তি চেষ্টা করিতেছিল, সেই সময়ে ইহাকে ধরিয়া ফেলা হয়। এইজন্যাই, 
ইহাকে গুলী কর! হইতেছে । 

লোকটি বলে যে তাহার একটি অঙচ্ছরোধ আছে। লেঃ ধীলন বলেন যে, 
কোন অন্থুরোধেই কণপাত কর] হইবে না। অত:পর তিনি গুলী চালাইবার 
আদেশ দেন এবং তদনুসারে তাহাদের উপর গ্ুলীবষিত হয়। চারিজনেই: 
মাটিতে পড়িয়া যায়। কিন্তু তখনও তাহাদের প্রাণবাযু বহিগ্গত হয় নাই। 
লেঃ ধীলন শের নিংকে তাহার পিস্তল দ্বারা ইহাদের প্রত্যেককে গুলী করিবার' 
আদেশ দেন। শের সিং আদেশ পালন করে। ইহার পর মুৃতদেহগুলিকে 
পরিখার ভিতর গোর দেওয়] হয়। 





প্রথম সামরিক আদান 





হত্যাকাণ্ডে সহায়তার অভিযোগ 


অতঃপর এডভোকেট জেনারেল ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজের বিরুদ্ধে খাজিন শ। ও 
আয়! সিং নামক ছুই ব্যক্তির হত্যাকাণ্ডে সহায়তা করার অভিযোগ বিবৃত করেন। 
তিনি বলেন, বিদ্রোহিদের সঙ্গে মিশিয়! বিদ্রোহ করা কিন্ব৷ শত্রপক্ষে যোগদান 
করিয়া আক্রমণাত্মক কাষে লপ্ত হওয়ার অথ ই দেশদ্রোহী হওয়া]! । দেশপ্রোহি- 
তায় কেন অধিকার জন্মে না কিন্বা পরবতী অপরাধজনক কাধ্যকলাপের দায়িত্ব 
হইতেও উহা! কোন লোককে রেহাই দ্রেয় না। এমন কি কোন দেশদ্রোহী 
আজ্ঞ! পালন করিলেও, উহা! দেশদ্োহিতারই সামিল হয়। 


এইরূপ বল! হইয়াছে ষে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর আইন অনুসারে 
যেসকল কাজ করা হইয়াছে, উহার জন্য আইনগতভাবে আসমীদের কোন 
কৈফিৎ দেওয়ার প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই আদাঃতে' কিন্বা ভারতের 
কোন আদালতেই উক্ত আইন স্বীকৃত হইতে পারে না। উক্ত আইনের 
বলে ক্ষমতা গ্রহণ করা প্রথমাবধিই বে-আইনী হইঘ্জাছে। উক্ত আইন অনুসারে 
গঠিত ট্রাইবুন্তালের বিচারে যাহার! অংশ গ্রহণ করিয়াছে, তাহারাও রাষ্ট্রদ্রোহিতার 
অপরাধের জন্ত দণ্ডনীয় । ভারতীয় জাতীয় বাহিনী আইন অন্নসারে প্রদত্ত সমস্ত 
আদেশ এবং উক্ত আইনের ফলে গঠিত ট্রাইবুনাল অচুমোদিত নহে বলিয়াই 
যাহারা এই আইন অন্নারে কাজ করিয়াছেন তাহার! রেহাই পাইতে পারেন না 
অতঃপর সরকার পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ আরম্ত হয়। মিলিটারী প্রসিকিউটর অভিযুক্ত 
ব্যক্তিত্রয়ের চাকুরীর রেকর্ড দাখিল করেন। স্যার এন পি ইঞ্জিনিয়ার সরকার 
পক্ষের প্রথম সাক্ষী লেঃ কর্ণেল নাগের জবানবন্দী গ্রহণ করেন। সাক্ষী তাহার 
জবানবন্দীতে বলেন যে, ১৯২* সালের আগষ্ট মাসে তিনি বেঙ্গল জুনিয়র সিভিল 
সাভিসে প্রবেশ করেন এবং ১৯৩৪।৩৫ সালে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। 

৪ 


৫০ আজাদ হিন্দ ফৌজ 


১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি বিমানবহবে কমিশন লাভ করেন। জাপা" 
নের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ ইওয়ার সমর তিনি পেনাংয়ে ছিলেন। সেখান হইতে 
তিনি সিঙ্গাপুরে যান। ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সিঙ্গাপুরে বিমান হানায় 
তিনি আহত হন। তাহাকে হাসপাতালে পাঠান হয় এবং তথা হইতে তাহাকে 
একটি যুদ্ধ বন্দিশিবিরে স্থানান্তরিত করা ভয়। সেখানে থাকার সময় “বুটিশ 
শাসন হইতে ভারতের মুক্তির জস্ট সংগ্রাম চালাইবার” উদ্দেশ্যে আজাদ হিন্দ 
ফোঁজ গঠনের আন্দোলন চলিতেছে বলিয়া শুনিতে পান। ১৯৪২ সালে 
ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজের সহিত তাহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সে সময় সাক্ষী 
তাহার চক্ষু পরীক্ষা করাইয়া চশম1 লওয়ার জন্য চেষ্টা কগিতেছিলেন। 

লেঃ নাগ অতঃপর বলেন যে, আজাদ হিদ ফৌজের নেতৃবুন্দ যখন জানিতে 
পারিলেন সে অসামরিক জীবনে তিনি একজন ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তখন তাহার 
তাহাকে আজাদ হিন্দ ফৌজের আইন বিভাগে নিধুক্ত করেন। আইন বিভাগে 
কাজ করার সময় তিনি ভারতীণ জাতীয় বাহিনীর আইন প্রণয়ন করেন । 

স্যার এন পি ইঞ্চিনিয়ার আজাদ হিন্দ ফৌজের জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডি 
মোহন সিংহের কয়েকটি নির্দেশনাম। পাঠ করেন। এগুলি ১৯৪২ সালে প্রদত 
হইয়াছিল। উভ1 দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তিত্রয়কে উচ্চপদে উন্নীত করা হয়। তিনি 
আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাপতিমগ্ডলীর অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন এম জেড কিয়ানীর 
একটি নির্দেশনামাও পাঠ করেন। উক্ত নির্দেশনামায় ভারতীয় যুদ্ধ বন্দীদের 
তিতর হইতে একটি বাহিনী সংগঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইয়াছে । 

লেঃ নাগ বলেন যে, হিন্দুস্থ'ন ফিল্ডগুপঃ গেরিলা গৃপ, স্পেশ্তাল সাভিস 
গুপ, ইনটেলিজেন্স গৃপ এবং সংরক্ষিত দল লইয়া আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত । 
তিনি বলেন যে, ১৯২৪ সালের সেপ্েম্বর মাসে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যসংখ্যা 
ছিল দশ হাজার । 

শ্রীযুত ভূলাভাই দেশাই £ আমি জানিতে চাহি, সাক্ষী কি এ সম্বন্ধে সঠিক 
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তথ্য রাখেন, কিন্ব৷ ইহ! তাহার অনুমান মাত্র । লেঃ নাগ বলেন যে, তিনি 
সরকারীভাবে অবশ্য উহ! জানেন না। মোটামুট সাধারণ জ্ঞান হইতে তিনি 
এ সংখ্যার কথ! বলিতেছেন । 

শ্ীবুত দেশাই £ আমি শুধু এইটুকু চাহি যে আপনি নিজে যাহ। জানেন, তাভার 
নহিত অপরের নিকট শোনা কথা জডাইয়া ফেপিবেন ন।। আরও কয়েকটি 
প্রশ্নের উত্তরে লেঃ নাগ আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈম্ভব। যে সকল 
অন্্শস্থ ব্যবহার করিত, তাহার বর্ণন। দেন। তিনি বলেন যে, রাইফেল, 
সঙ্গীন,॥ পিস্তল কতকগ্তলি সাজোয়া গাড়ী ও সৈন্তবাহী গাডী, উচ্াই 
ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের অস্বস্ম। এইগুপির কিছুই জাপানীদের 
নহে, সমস্তই বুটিশদের। তাহাদের পোষাক ভারতীয় সৈম্তদের অনুরূপ | 
আজাদ হিন্দ ফৌজের স্বতন্ত্র ব্যাজ ভিল। কতকণ্র বাজ সাক্ষা 
হিসাবে আদালন্ছে প্রদশিত হয় । 

ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের কর্মপরিষদের সদস্যদের সম্পর্কে লেঃ নাগ বলেন 
যে, শ্রীযুত রাসবিহারী বনু উহার সভাপতি ছিলেন । মিঃ মেনন, মিঃ রাবেন 
এ মিঃ বোহা উহার অ-নামরিক সদম্ত এবং ক্যাপ্টেন মোহন সিং, লেঃ কর্ণেল 
গিলানী ও লেঃ ভোসলে সামরিক সদন্ত ছিলেন। ১৯৪২ সালে আজাদ হিন্দ 
ফৌজের একটি দলকে ব্রন্ষে প্রেরণ কর! হয়। ১৯৪২ সালে ডিসেম্বর মাসে 
ক্যাপ্টেন মোহন সিং জাপানীগণ কর্তৃক ধূত হন এবং তিনি যে নির্দেশ রাখির! 
মান, তদনুসারে আজাদ হিন্দ ফৌজ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। ইহার অত্যন্পকাল 
পরে লেঃ কর্ণেল ভোসলেকে চেয়ারম্যান করিয়া ক্যাপ্টেন কিয়ানী লেঃ কর্ণেল 
লোকনাথনও মেজর প্রকাশটাদকে সদস্তরূপে গ্রহণ করিয়া একটি পরিচালক 
কমিটি গঠিত হয়। 

ইহার পর আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও সৈম্তদের মতামত নিয়ের জন্ত 
বিভিন্ন স্থানে ব্তৃতাদ্ির আয়োজন করা হয়। সাক্ষী কয়েকবার লেঃ কর্ণেল 
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চ্যাটাজি ও শ্রীযুত রাসবিহারী বস্তুর বক্তৃতার সময় উপস্থিত ছিলেন। ইহারা 
উভয়েই আজাদ হিন্দ ফৌজ রক্ষা করার জন্য শ্রোতগণকে অনুরোধ করিতেন । 
তাহারা এই যুক্তি দেখাইতেন যে, আজাদ হিন্দ ফৌজের উদ্দেশ্য যখন মহৎ এবং 
জাপানীরা যখন তাহাদিগকে যুদ্ধবন্দী হিসাবে গ্রহণ করিতে সম্মত নয়, 
তখন আজাদ হিন্দ ফৌজ ভাঙ্গিয়া দিলে তাহাদের অবস্থা শোচনীয় 
হইবে । 

অতঃপর সাক্ষী কি ভাবে সুভাষচন্দ্র বন্ধ আজাদ হিন্দ ফৌঙ্জের সর্বময় কতৃত্ 
গ্রহণ করেন বাসবিহায়ী বন্থর নিকট হইতে কর্মপরিষদের ভারও স্বতস্তে গ্রহণ 
করেনঃ তাহা বর্ণনা করেন । 

অফিসারদের অধিকাংশেরই এই মত ছিল যে, তাহাদের পক্ষে আর জাতীয় 
বাহিনীতে থাকা উচিত নহে । তাহার! প্রকাশ্তভাবে বক্তৃতাগুলির বিরুদ্ধে মত 
প্রকাশ করিতে থাকেন। তাহার! রাসবিহারী বন্থুর তীত্র সমালোচনা করেন । 
১৯৪৩ সালের জানুয়ারী মাসে বা ফেব্রুয়ারীর প্রথমভাগে ভারতীয় জাতীয় 
বাহিনীর অফিসারগণকে এই বিষয়ে কতকগুলি প্রশ্রের জবাব দিতে হয়। উহাতে 
সাক্ষী জানান যে, তিনি আর জাতীয় বাহিনীতে থাকিতে প্রস্তত নহেন। 
রাসবিহারী বহুর সহিত সাক্ষাৎকালেও তিনি সে জবাবই দিয়াছিলেন । ১৯৪৩ 
সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী মিঃ বাঁসবিহারী বস্থ একটি নির্দেশনামা জারী করেন । 
উহাতে অন্ত কথার সঙ্গে নিয়োক্ত কথাটিও ছিল “ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর 
অফিসার যে সকল জবাব দিয়াছেন, সেগুলি আমি সযত্বে প্ধীলোচন। করিয়াছি । 
লক্ষ্য করিয়াছি যে, প্রাক্ম সকল অফিসারই সংগ্রাম করিতে ও মাতৃভূমির 
স্বাধীনতার জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তত রহিয়াছেন। কিন্তু ছুঃখের বিষয় 
সকলে ভারতীয় জাতীয় ফৌজে থাকিতে প্রস্তুত নহে! অফিসারগপণকে নিয়োক্ত 
কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় :--(১) ইংরেজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনে 
যাহারা শঙ্কা বোধ করিতেছে; (২) ভারতের কংগ্রেসের উপর যাহাদের পুর্ণ 
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আস্থ! নাই ; (৩) যাহারা ভারতবর্ষে ডোমিনিয়ন প্রতিষ্ঠার বিশ্বাসী ; (5) যাহার 
বর্তমান অবস্থায় ভারতীয় জাতীয় বাহিনীতে থাকিতে ইচ্ছুক নহে । 

এ সকল মত যদি যুদ্ধবন্দীরা প্রকাশ করিতেন, তবে সেগুলির তাৎপর্য অতি 
সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু অফিসারগণকে এ ধরণের মত প্রকাশ করিতে 
দেখিয়! ত্বভাবতঃই মনে এই প্রশ্ন জাগে, একমাত্র ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার 
সংগ্রাম পরিচালনার সম্বল্প লইয়া যে আন্দোলন আরম্ত কর! হইয়াছে, কি উদ্দেশ্ঠ 
লইয়া এইসকল অফিসার উহাতে যোগ দিয়াছেন । ডোমিনিয়নের মধাদা যাহাই 
হউক না কেন, উহ বুটেনের ডোমিনিয়ন হইবে এবং বুটিশ ডোমিনিয়ন হিসাবে 
বুটেনের স্থার্থই রক্ষণ করিবে । বুটেনের বিরুদ্ধে ভারতের সংগ্রাম এখন এক 
সঙ্কটজনক অবস্থায় আসিয়া! পৌছিয়াছে।” 

রাসবিহারী বস্থর সহিত সাক্ষাৎ শেষ হইলে সাক্ষী এবং অপর যে সকল 
ব্যক্তি জাতীয় ফৌজে যোগ দিতে অসম্মত হইয়াছে, তাহার্দিগকে সিঙ্গাপুরে একটি 
ক্যাম্পে আলাদাভাবে রাখা হয়। মেজর আগাওয়া নামক জনৈক জাপ 
'অফিসার তাহাকে সেখানে লইয়া যান। সেখান হইতে তাহাদিগকে জোহর- 
বারুর অপর একটি ক্যাম্পে লইয়। যাওয়া হয়। কিছুদিন সে ক্যাম্পে অবস্থানের 
পর সাক্ষীকে চিকিৎসার জন্য বিদাদারী হাসপাতালে পাঠানে। হয় । হাসপাতালে 
এক মাস অবস্থানের পর সেখানকার কম্যাপ্ডিং অফিসার জানান যে, ষে সকল 
রোগী এখনও ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর ক্যাম্পে অবস্থান করিতে রাজী 
হইতেছে না, তাহাদিগকে একটি নিন ক্যাম্পে প্রেরণ করা হইবে । শেষোক্ত 
ক্যাম্পে চিকিৎসার কোনই বন্দোবস্ত নাই। সাক্ষী চিকিৎসার সুযোগ হারাইতে 
পারেন না বলিয়া অগত্যা ১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাসে পুনরায় জাতীয় বাহিনীতে 
যোগদান করেন। 

সাক্ষী ১৯৪৩ সালের মে মাসে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর জজ-এডকোকেট 
হিসাবে পুনরায় কার্ষভার গ্রহণ করেন । কিন্তু লক্ষ্য করেন যে, উহা এক সম্পূর্ণ 
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ভিন্ন রকমে প্রতিষ্ঠান হইয়! উঠিয়াছে আসামী ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ খান 
উহার চীফ, অব. জেনারেল ষ্টাফ ও আসামী ক্যাপ্টেন সেগল উহার মিলিটারী 
সেক্রেটারী হইয়াছেন সাক্ষী অতঃপর বলেন যে ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে 
স্রভাষচন্দ্র বন সিঙ্গাপুর আসেন এবং ভারতীয় জাতীয় বাহিনী ও ভারতীয় 
স্বাধীনত। লীগের পুর্ণ কতৃত্ব আপন হাতে গ্রহণ করেন। 


সৈন্যদের প্রতি সুভাষচন্দ্রের প্রথম ঘোষণ! 


সর্বাধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়! স্থভাষচন্দ্র বস্থ আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি এক 
ঘোষণায়-বলেন : “ভারতের ত্বাধীনতা আন্দোলনের স্বার্থে আজ হইতে আমি 
আমাদের সৈন্যদের প্রত্যক্ষ পরিচালনা ভার গ্রহণ করিফাছি। আমার পক্ষে 
ইহ1 আনন্দ ও গৌরবের ব্যাপার। ভারতের মুক্তিফৌজের সেনাপতি হইবার 
সম্মান অপেক্ষা বড় কোন সম্মান ভারতবাসীর পক্ষে থাকিতে পারে না। যে 
কাধ্যভার আমি গ্রহণ করিয়াছি, উহার বিপুলতা সম্পর্কে আমি সঙ্জাগ আছি। 
অবস্থা যতই কঠোর হউক না কেন, কর্তব্য সাধনের ক্ষমতা যেন ভগবান 
আমাকে দেন। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ৩৮ কোটি মানুষের সেবক বলিয়া আমি 
নিজেকে মনে করি। ৩৮ কোটি নরনারীর স্বার্থ যাহাতে আমার হাতে 
নিরাপদ থাকে এবং মাতৃভূমির আসন্ন মুক্তিসংগ্রামে স্বাধীন ভারতের গবর্ণম্ণ্ট 
প্রতিষ্ঠার ও ভারতের স্বাধীনত। সংরক্ষণে নিযুক্ত স্থায়ী সৈম্তদল গঠনে যাহাতে 
প্রত্যেক ভারতবাসী আমার উপর পূর্ণ আস্থা রাখিতে পারেন, সে ভাবেই 
আমি কাজ করিয়া যাইব। আজাদ হিন্দ ফৌঁজের সম্মুখে এক বৃহৎ কর্তব্য 
রহিয়াছে । এ কতব্য সাধনে আমরা এমন এক সৈম্দল গড়িয়া তুলিব যাহার 
একটি মাত্র আদর্শ থাকিবে এবং সে আদর্শ হইবে--ভারতের স্বাধীনতা লাভ। 
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“স্বাধীনতা লাভের জন্ত কত'বা সাধন বা মৃত্যুবরণ”-_-এই একটি মাত্র লক্ষা 
আমাদের থাকিবে । পৃথিবীর সমগ্র মানব সমাজের এক-পঞ্চমাংশ লোকের 
নিশ্চয়ই স্বাধীনতা লাভের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রবিয়াছে। সহকমিগণ ! অফিসার 
এবং সৈম্তগণ ! আপনাদের অবিচল আন্গুগত্য ও পূর্ণ সমর্থন প্রাপ্ত আজাদ হিন্দ 
ফৌজ ভারতের মুক্তি সম্ভব করিয়া তুলিবে। আমরা নিশ্চয়ই জয়ী হইব । 

দিল্লী চলো” ধ্বনি দ্বারা এই ঘোষনার উপসংহার করা হয় এবং সঙ্কল্প ব্যক্ত 
করা হয় যে, বড়লাট প্রসাদে ত্রিবর্ণরঞ্িত পতাকা উত্তোলন কর! হইবে এবং 
পুরাতন লালকেন্লায় বিজয় উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে । 


শ্রীযুত স্থভাষচন্দ্রের তার 


আজাদ হিন্দ গবর্ণমেন্টের সর্বাধ্ক্ষ ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সবাধিনায়ক 
শ্রীযুত স্থভাষচন্ত্র বন্থু জাপানী ও জাপ নিয়ন্মিত অঞ্চলের অন্যান্ত রাজনীতিকদের 
নিকট যে সকল “তার' প্রেরণ করিগ্নাছিলেন, সামরিক আদালত সেগুলিকে 
সাক্ষী-দলিল হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন । 

১৯৪৪ সালের ২১ে জুলাই তারিখে জাপ প্রধান মন্ত্রী জেনারেল কয়সোর 
নিকট এক তার প্রেরণ করিয়! স্থ ভাষচন্দ্র তাহাকে এক প্রতিঙ্্তি দিয়াছিলেন যে 
পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়েরা নিপ্পনের পাশাপাশি দাড়াইয়া জয়লাভ না হওয়া পর্যন্ত 
সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে । জাপান তাব্দোর *ম্বাধীন ব্রঙ্গ” গবর্ণমেন্টের 
সবাধ্যক্ষ ডাঃ বা ম'র কাছে এবং তার প্রেরণ করিয়াছিলেন। উহাতে তিনি 
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে সকল মুল্যবান সাহায্য লওয়া হইয়াছে এবং 
এখনও দেওয়া! হইতেছে ভজ্জন্য ডঃ বাম? ও স্বাধীন বর্ষের” গবর্ণমেণ্ট ও 
জনসাধারণকে অভিনন্দন জানাইয়ছেন। উক্ত তারে আরও বলা হইয়াছে £-_ 
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“আমি আপনাকে নিশ্চয়ত1 দিতেছি যে, আমাদের সাধারন শত্রু পরু্দত্ত হইয়া 
আমাদের সকলের জয়লাভ না হওয়! পধাস্ত আমরা ভার্তীয়েরা সকল অবস্থার 
মধ্যেই স্বাধীন ব্রহ্ম ও নিগ্ননের পাশাপাণি দ্লাড়াইয়া অবিচলিত ভাবে সংগ্রাম 
চালাইতে সন্বল্পবন্ধ রহিয়াছি ।” 

জাপ পররাষ্ট্রসচিব পিগযিংস্থর নিকট এক তার? পাঠাইয়া সুভাষচন্দ্র বন্ধু 
তাহার "কুটনীতি ও রাজনৈতিক বিচক্ষণ তার” উচ্ছসিত প্রশংসা করিয়াছেন। 
সুভাষচন্দ্র উক্ত তারে আরও বলিয়াছেনঃ“আমাদের সম্মুখে যদিও দুর্দিন রহিয়াছে, 
তথাপি আমাদের সকলের জয়লাভ না ঘট পর্যস্ত আমরা নিপ্ননের পাশাপাশি 
দাড়াইয়! যুদ্ধ চালাইয়া যাইব । 


জাপ পররাষ্ট্র মন্ত্রীর জবাব 


পূর্বোক্ত "তারের জবাবে সিগমিৎস্ লিখিয়াছিলেন, বর্তমান সন্ধিক্ষণে 
আপনার নিকট হইতে আন্তরিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি পাইয়া আমি আনন্দিত 
হইয়াছি। আমার মনে দৃঢবিশ্বাম রহিয়াছে যে, আমার্দের সকলের উদ্দেশ্য সফল 
হইবে এবং আপনার স্থযোগ্য নেতৃত্বে ভারতের মুক্তি-সংগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত 
হইবে ।” 

ব্রন্মের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও থাইল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর সহিতও স্থৃভাষচন্ত্র বন্থর 
অনুরূপ “তাঁর বিনিময় হইয়াছে । থাইল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর নিকট প্রেরিত 
এক তারে সুভাষচন্দ্র এই আশা ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, থাইল্যাণ্ড ও স্বাধীন 
ভারতের মধ্যে ইতিপূর্বেই যে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন স্থষ্টি হইয়াছে উহা 
আরও দৃঢ় হইবে । তিনি এ নিশ্চয়তাও দিয়াছিলেন যে, দাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে 
আমাদের সকলের যুদ্ধে ভারতীয়ের৷ থাইল্যাণ্ডের গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের 
সহিত সবণস্তঃকরণে সহযোগিতা করিবে । 


আজাদ হিন্দ ফৌজের আইন প্রণয়ন 


সামবিক আদালতের পুনরধিবেশনে লেঃ নাগের জবানবন্দী পুনরায় আরম্ত 
হয়। মামলা আরম্ভ হইলে কতকগুলি প্রশ্নের বৈধতা সম্পর্কে এডভোকেট 
জেনারেল স্যার এন পি ইঞ্জিনিয়ার এবং আসামীপক্ষের পিনিয়ার কৌন্থলী শ্রীযৃত 
ভুলাভাই দেশাইএর মধ্যে বাগবিতপ্ডা হয় । আজাদ হিন্দ ফৌজের বিরুদ্ধে আনীত 
ভুতীয় মামলার আসামী বালুচ রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন বুরহানউদ্দীনের বিকদ্ধে 
চাজমীট দাখিল করা হইয়াছে । সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার এবং প্রহার 
করিয়। একজন লোকের মৃত্যু ঘটাইবার অভিযোগে তাহাকে অভিযুক্ত করা 
হইয়াছে । পৃথকভাবে তাহার বিচার হইবে । 

সামরিক আদালতের পুনরধিবেশনে লেঃ নাগ তাহার জবানবন্দীতে আরও 
বলেন বে, ক্যাপ্টেন হবিধর রহমানের উপদেশ অনুলারে তিনি আজাদ হিন্দ 
বাহিনী সংক্রান্ত আমি এক্টের সংশোধন কর! হয়। নিয়ম ও শ্রঙ্খল! ভঙ্গের এবং 
অন্তান্ত অপরাধের জন্য বেত্রদণ্ড দিবার উদ্দেশ্টে এই সংশোধন করা হইয়াছিল । 
ক্যাপ্টেন হবিবর রহমানের নির্দেশ অনুসারে সাক্ষী আজাদ হিন্দ আমি সম্পকে 
একটি রিপোর্ট দাখিল করেন। রেস্কুণে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধান হেড 
কোয়ার্টাসে এক সম্মেলন হয়। এই সক্ষে্নের পর আজাদ হিন্দ আমি একের 
আরও সংশোধন কর হয়। 

স্তার এন পি ইঞ্জিনিয়ার এইরূপ একটি সংশোধনের প্রতি সাক্ষীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়া তাহাকে ইহার সার মর্ম বিবৃত করিতে বলেন। 

শ্রযৃত দেশাই দলিলটি উপস্থাপিত করিতে বলেন। সাক্ষী বলেন যে, দলিল- 
খানি পাওয়] যায় নাই। শ্রীযুত দেশাই ইহাতে আপত্তি করিয়া বলেন যে, যদি 
দলিলধানি পাওয়! না যায় তাহা হইলে এই বিষয়টি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা 
চলিবে না। 


আজাদ হিন্দ ফোজের কোন্‌ দল কোথায় ছিল 


লেঃ নাগ আরও বলেন --১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মসে রেঞুণে আজাদ 
হিন্দ ফৌজের হেডকোয়ার্টার্্ ছিল; সিঙ্গাপুরেও উহার একটি রিয়ার 
হেডকোয়ার্টার্ম ছিল। ১৯৪৩ সালের ম মাসে আজাদ হিন্দ ফৌজের ১১২, ৩ 
ও ৪নং গেরিলা রেজিমেণ্ট ১২নং বাহাদুর গ্রপ এবং একটি ইনটেলিজেন্ন গ্রুপ 
এ সময়ে বেসুণে ছিল। সাক্ষী বেস্ুণে পৌঁছিলে মিলিটারী সেক্রেটারী ক্যাপ্টেন 
'সেহগল তাহাকে অবিলম্বে মেমিও যাইতে বলেন। ১১২ ও ৩নং গেরিল। বাহিনী 
মণিপুর ও আরাকান ক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। হর্থ গেরিল1 বাহিনী 
মান্দালয়ে ছিল। লেঃ কর্ণেল চ্যাটাজি আজাদ হিন্দ ফৌজ অধিরুত অঞ্চলসমূহের 
শীসনকত্ নিবাচিত হইয়াছিলেন। সাক্ষী মেমিওতে পৌছিলে লেঃ কর্ণেল 
চ্যাটাজি কতকগুলি বিধি-বিধান ও নিয়মাদি পড়িয়া দেখিতে বলেন। অধিরুত 
অঞ্চল শাসন করিবার জন্ঠ লেঃ কণেল চ্যাটাজি এ খলড়। প্রস্তুত করিয়াছিলেন। 
লেঃ নাগ এ সকল নিয়মাকান্ন পাঠ করেন এবং কয়েক সপ্তাহ পরে বেঙ্গুণে 
কিবিয়। আসেন এবং ডি এজি কাজে নিযুক্ত হন। ১৯৪৪ সালের মে মাসের 
তৃতীয় সপ্তাহে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বন্থও রেস্কুণে প্রত্যাবর্তন করেন। 
সৈম্ঠগণের নিয়ম শৃঙ্খল! রক্ষা, নিয়োগ ও বদলীর ব্যবস্থা এবং আজাদ হিন্দ 
ফৌজ সংক্রান্ত সাধারণ বিধি-ব্যবস্থা কর! সাক্ষীর কর্তব্য ছিল। ১৯৪৪ সালের 
হুলাই মাসে নান! বিপধ্যয়ের পর গেরিল! বাহিনীগুলি মান্দালয়ে ফিরিয়া আসে। 


সুভাষচন্দ্র নিদদেশনামা 
গত ১৯৪৪ সালের ১লা আগষ্ট তারিখে আজাদ হিন্দ ফৌজের উদ্দেশে শ্রীযুক্ত 
স্থভাষচন্ত্র বন্থু যে নির্দেশনাম। জারী করেন, সাক্ষী স্মভাষচন্ত্রের ম্বাক্ষরিত সেই 
নির্দেশনাম। সনাক্ত করেন উক্ত নির্দেশনামায় বলা হইয়াছিল যে,- 


আজাদ হিন্দ ফৌজ ৬৯ 


১৯৪৪ সালের মার্চ মাসের মধ্যভাগে আজাদ হিন্দ ফৌজের অগ্রবস্তী 
ইউনিটগুলি, ইম্পিয়াল নিপ্পনবাহিনী সহ ভারত-ব্রক্ম সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছে। 
স্থতরাং এক্ষণে ভারতের মুক্তির জন্য ভারতের মাটিতেই যুদ্ধ আরম্ত হইয়াছে । 

নির্দেশনামায় আরও বল! হয় যে বুটিশ কর্তৃপক্ষ এক শতাবীর অধিক কাল 
নির্মমভাবে ভারতকে শোষণ করিতেছেন ; এবং তাহাদের জন্য যুদ্ধ করিবার 
উদ্দেশ্রে বিদেশী সৈন্ঠ আমদানী করিয়াছেন । এইপ্রকারে তাহারা আমাদের 
বিরুদ্ধে শক্তিশালী টসম্থদল নিযুক্ত করিয়াছেন ভারত-ত্রহ্ম সীমান্ত অতিক্রম 
করিয়া আমাদের সৈন্যদল আমাদের দাবী যৌক্তিকতার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত 
হইয়া সংখ্যাধিক, অধিকতর ন্ুসজ্জিত অথচ বিভিন্ন জাতীয় ও বিচ্ছিন্ন শক্র- 
সৈন্যের সম্মুখীন হইয়াছে এবং প্রত্যেক যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছে। 

অতঃপর এই নির্দেশনামায় বল। হয়, আমাদের অধিকতর সুশিক্ষিত এবং 
শৃঙ্খলাপরায়ণ সৈন্দল স্বাধীনতালান্ডের জন্ত মৃত্যুপণ করিয়া, অবিচল সন্কল্ল লইয়া 
শীপ্রই শত্রুপক্ষের চেয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করে। প্রত্যেকবার 
পরাজিত হইবার পর শক্রপক্ষের মনোবল ক্ষুপ্ন হইতে পারে । অত্যন্ত কঠোর 
অবস্থার মধ্যেও যুদ্ধ করিয়৷ আমাদের অফিসার ও সৈশ্ঠগণ এরূপ সাহস ও বীরত্বের 
পরিচয় দিয়াছেন যে তাহাদের সকলেরই প্রশংসালাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে । 
রক্ত ও আত্মদান করিয়া এই সমস্ত বীর যে এতিহ্যের স্থষ্টি করিয়াছেন ভারতবর্ষের 
ভাবী সৈনিকগণকে তাহা রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। ৷ যখন ইম্ফষল আক্রমণের 
সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছিল তখন প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হয় এবং 
রন কৌশলের দ্রিক হইতে ইম্ফষল আক্রমণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। প্রাকৃতিক 
বাধ! বিপত্তির ফলে আমাদিগকে আক্রমণ স্থগিত রাখিতে হয় । আক্রমণ স্থগিত 
রাখার পর দেখা যায় যে, আমাদের সৈম্তগণ এ সময়ে যে স্থান দখল করিয়াছিল 
সেইসমন্ত স্থান দখল করিয়া রাখা তাহাদের পক্ষে অস্বিধাজনক হইয়া! পড়িয়াছে। 
আত্মরক্ষার পক্ষে অধিকতর অনুকূল স্থানলাভের জন্ত আমাদের ষৈন্তগণকে 


৬২ আজাদ হিন্দ ফৌজ 


লরাইয়া লইবার প্রায়োজন দেখ! দেয় এবং এই সিদ্ধান্ত অহননারে আমাদের 
সৈম্তগণকে আত্মরক্ষার পক্ষে অধিকতর অনুকুল স্থানে সরাইয়া! লইয়া আসা 
হয়। আমরা এখন বিরতির সময় আমাদের উদ্যোগ আয়োজন এমনভাবে 
সম্পূর্ণ করিয়া তুপিব যে, আবহাওয়া! ভাল হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা পুনরায় 
আক্রমণ আরম্ভ করিতে সমর্থ হইব। 

রণাঙ্গনের কয়েকটি অংশে শক্রকে একবার পরাজিত করিবার পর 
চুড়ান্ত জয়লাভ এবং আক্রমণকারী ইঙ্গ-মাকিণ সৈগ্দলের ধ্বংস সাধন সম্পর্কে 
আমাদের বিশ্বাস ১০ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমাদের সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন 
সম্পূর্ণ হইবামাত্র আমরা পুনরায় উন্নততর রণ-নৈপুণ্য অদম্য সাহস, কত'ঁবোর 
প্রতি আমাদের অফিসার ও পৈম্তগণের অবিচলিত নিষ্ঠা লইয়] শত্রুপক্ষের 
বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইব। আমরা নিশ্চয়ই জয়লাভ করিব । 

অতঃপর নির্দেশনামার উপসংহারে বল। হয় £-_-এই যুদ্ধে আমার্দের যে সমস্ত 
বীর নিহত হইয়াছেন তাহাদের পরলোকগত আত্ম! ভারতবধের স্বাধীনতা 
লাভের সংগ্রামের পরবর্তী অধ্যায়ে আমাদিগকে আরও বীরত্বপূর্ণ কার্ধ্য করিতে 
উৎসাহিত করিবে। 


জাপ পররাষ্ট্র সচিবের নিকট শ্রীষুক্ত বন্থুর তার 


গত ১৯৪৪ সালের ৭ই জুলাই নেতাজী দিবস উপলক্ষে শ্রীযুক্ত স্থভাষচন্ত্র বন্থু 
এবং ব্রহ্ম ও জাপানী পররাষ্ট্র সচিবের মধো তার্বাত৭ বিনিময় হয়; লেঃ নাগ 
আদালতে তাহার অনুলিপি পেশ করেন। জাপ পররাষ্ট্র সচিবের নিকট শ্রীযুত 
বস্থুর তারবাঁতি1 নিম্নরূপ *--আমাদের সম্মুখে যে হুর্যোগপূর্ণ সময় রহিয়াছে, 
তৎ্সত্বেত আমি আপনাকে এই প্রতিশ্ররতি দিতেছি যে, জয়লাভ না হওয়া 
পধ্যন্ত আমর! সকল অবস্থায় জাপানের সহিত একযোগে যুদ্ধ চালাইয়া যাইব । 
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লেঃ নাগ কর্তৃক উপস্থাপিত আর একটি দলিলে বল! হইয়াছে যে, বুটিশ ও 
মার্কিণ সৈম্ত বন্দী কর! কিংবা নিহত করার ব্যাপারে যে বিশেষ শৌর্ধ প্রদর্শন 
করিবে তাহাকে শশক্র বিনাশ” নামে একটি পদক দেওয়া হইবে । ইহা ছাড়াও 
যাহারা ভারতের স্বাধীনতার শক্র সৈনিক ব্যতীত অন্যান্ত বুটিণ ও আমেরিকান- 
দের ভারতে কিংবা ভারতের বাহিরে হত্যা অথব1 জীবন্ত বন্দী করিতে পাবিবে 
তাহাদিগকেও এই পদক দেও! হইবে। 

সাক্ষী ১৯৪৪ সালের ৩,শে অক্টোবর লেঃ কঃ আজিজ আহমেদ খা কর্তৃক 
প্রকাশিত আরও একটি নথি পেশ করেন। ইহাতে "মিলিটারী সেক্রেটারী 
ক্যাপ্টেন সেহগলের নির্দেশক্রমে" সমবোগ্যম আরও ব্যাপক করিবার জন্য অস্থায়ী 
গভর্ণমেণ্টের একটি সমর পরিষদ গঠনের কথা বলা হইয়াছে । 


কাপুরুষ ও বিশ্বাসঘাতকদের তাড়াইবার ব্যবস্থা 


১৯৪৫ সালের ১৩ই মাচ তারিথে শ্রীধুত স্থভাষচন্ত্র বস্থ আজাদ হিন্দ ফৌজের 
লোকদের মধ্য হইতে কাপুরুষতা ও বিশ্বাসঘাতকত! সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করিবার 
জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন হইবে তাহার নির্দেশ দিয়া একটি বিজ্ঞপি প্রচার 
করেন। বিজ্ঞপ্তিতে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের আজাদ হিন্দ ফৌজ ছাড়িয়া যাইবার 
অনুমতি দেওয়া হক । এই অঙ্গমতি এক সপ্টাহকাল থাকার পর কাপুরুষ « 
বিশ্বাসঘাতকদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কর হইবে । এইভাবে আজাদ হিন্দ ফৌ্গ 
পুনর্গঠিত হইবার পর ইহার প্রত্যেক ব্যঞ্জিকে মাতৃভূমির যুক্তি না হওয়! পাস্ত 
সাহসের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্ত পুনরায় সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে হইবে। 
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বল] হয়_'ইহার পর হইতে আজাদ হি ফৌজের প্রত্যেক 
ব্যক্তি নিজেকে আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং ভারতের মর্যাদা ও সুনাম রক্ষাকারী 
বলিয়া মনে করিবে ।' যাহার! কাপুরুষ এবং বিশ্বাসঘাতক লোকেদের সন্ধান 
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দিবে এবং রণাঙ্গনে এইরূপ লোকদের বন্দী করিতে পারিবে, তাহাদিগকে 
বিশেষ পুরস্কার দিবার প্রতিশ্রতি দেওয়া হয়। বিশ্বাসঘাতক এবং 
কাপুরুষোচিত আচরণ ক্বিলে পর আজাদ হিন্দ ফৌজের এক ব্যক্তি অপর 
ব্যক্তিকে (যে কোন পদমধ্যাদাসম্পন্নই হউক না কেন) গ্রেপ্তার করিবার 
অধিকারী ছিল। 

আজাদ ফৌজের মত্ত অফিসার ও সৈন্যদের উদ্দেশে প্রদত্ত একটি বিশেষ 
বিজ্ঞপ্তিতে কাপুরুষতা ও বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে প্রচারকাধ্য করিবার জন্য 
একটি দিবস পালন করিতে বলা হয়। এই দ্বিবসে শ্রীযুত বনু নাটকাভিনয়, 
বিশ্বাঘাতকদের কুশপুত্তলিক! পোড়ান, বক্তৃত৷ প্রভৃতি করার প্রস্তাব করেন। 

সাক্মী অতঃপর ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ কর্তৃক স্বাক্ষরিত কয়েকটি কাগজপত্র 
পেশ করেন। ১৯৪৩ সালের ১৩ই মাচ ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ কতৃক প্রদত্ত 
একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে_-'ভবিধ্যতে বিশেষ কাধ্যের জন্য গঠিত বাহিন। 
বাহাদুর বাহিনী বলিয়া কথিত হইবে। কিন্তু ইহ। এমনভাবে প্রচার করা হয় 
ষে, প্রত্যেকটি সৈন্ত এই নাম বদলের নিহিতার্থ বুঝিতে পারিয়াছিল। বাহাদুর 
বাহিনীর কাজ ছিল-_-গোয়েন্দাগিবি, নাশকতা এবং শক্রদের মধ্যে গ্রবেশ করা। 
২৭শে মে তারিখে ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ কর্তৃক স্বাক্ষরিত আর একটি 
বিজ্ঞপ্তিতে আজাদ হিন্দ ফৌজে ষোগদানে ইচ্ছুক ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের গ্রহণ 
কর! এবং বাকী সকলকে যুদ্ধবন্দী হিসাবে জ্ঞাপ কর্পক্ষের নিকট দেওয়ার কথা 
বলা হয়। 

সাক্ষী ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ কর্তৃক স্বাক্ষরিত আরও কয়েকটি বিজ্ঞপ্জি 
আদালতে পেশ করেন। সেগুলি হত্যার অভিযোগ এবং ব্রদ্মে ফৌজেরু অবস্থা 
সম্পর্কিত। ইহার একটিতে গ্রামলু্টনকারী এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ ও 
জাপানী সৈন্তদের যোগাধোগ ব্যবস্থ। বিপন্নকারী দস্যুদদলের সম্পর্কে ব্যবস্থ! 
অবলম্বনের কথা বলা হয়। 


আজাদ হিন্দ ফৌজ ৬৫ 


ইহার পর ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজের ১৯৪3 সালের এবং ১৯৪৫ সালের 
ডায়েরী হইতে কিছু কিছু অংশ পাঠ কর] হয়। 

তিন সপ্তাহ মামলা স্থগিত থাকার পর ২১শে নভেম্বর, লাল-কেলায় পুনরায় 
বিচার আরম্ভ হইলে প্রতিবাদী পক্ষের পিনিয়ার কৌহুলী মিঃ ভুলাভাই দেশাই 
সরকার পক্ষের প্রথম সাক্ষী লেফটেনেন্ট নাগকে প্রায় চার ঘণ্টাকাল জেরা 
করেন । 

শ্রীধুক্ত ভূলাভাই দেশাইএর এক প্রশ্নের উত্তরে লেঃ নাগ স্বীকার 
করেন যে, ১৯৪৩ সালের শেষভাগে স্থভাবচন্দ্র এক বক্তৃতায় বলেন যে,-- 
“নিজস্ব গভর্ণমেণ্টের নেতৃত্বেই আজাদ হিন্দ ফৌঞ্জ অভিযান আরম্ত করিবে এবং 
উহা ভারতে প্রবেশ করিলে মুক্তিপ্রাপ্ত অঞ্চলগুলির শাসন ক্ষমত। অস্থায়ী 
গভর্ণমেন্টের হাতেই থাকিবে । আমাদের নিজেদের প্রচেষ্টায় এবং আত্মোৎসর্গ 
দ্বারাই ভারতের মুক্তি অর্জন করিতে হইবে ।” অপরূ একটি প্রশ্নের উত্তরে 
তিনি বলেন যে, জাপানের তাবেদাররূপে আজাদ হিন্দ ফৌজকে রাখিবার চেষ্টা 
কর। হইলে ইহ। ভাঙ্গিয়। দেওয়া হইবে-__গোড়া হইতেই প্রত্যেকেরই এই লক্ষ্য 
ছিল। ভারতীম্বদের জন্ত ভারতবর্ষের মুক্তিলাভ করাই তাহাদের আদর্শ ছিল। 

জেরার উত্তরে লেফটেন্তান্ট নাগ বলেন যে, তিনি প্রথমে ১৯৪২ সালের 
সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত এবং পরে ১৯৪৩ সালের মে মাস হইতে শেষ 
পধন্ত আজাদ হিন্দ ফৌজে কাজ করেন। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর হইতে ১৯৪৩ 
সালের মে পর্যস্ত আজাদ হিন্দ ফৌন্গে একটি সঙ্কট দেখা! যায়) প্রথম আজাদ 
হিন্দ ফৌজ ভাঙ্গিয়া যাইবার পর তাহাকে একটি আভ্যন্তরীন শিবিরে আনয়ন 
করা হয়। ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি শুনেন যে, দ্বিতীয় আজাদ 
হিন্দ ফৌজ গঠনের সংবাদ পান । 


লেফটেন্তাণ্ট নাগ বলেন যে, আজাদ হিন্দ ফৌজে কাজ করিবার সময় তিনি 


দুইটি পদ অধিকার করিয়াছিলেন; একটি হইল আজাদ হিন্দ ফৌক্সের 'জজ 
৫ 
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য্যাউভোকেট জেনাবেল” এবং অপরটি 'ডেপুটি ফ্্যাডজুট্যাণ্ট জেনারেল” । “জজ 
য্যাউভোকেট জেনারেলরূপে তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজের আইন বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ধ ছিলেন। তিনি বলেনঃ “সর্বপ্রথম আমি আজাদ হিন্দ ফৌজের 
আইনের খসড়। রচনা! করি । ইহার পর আমার কাজ ফৌজের আইনের দিকে 
লক্ষ্য রাখা, সামরিক আদালতের এবং তদন্ত ও অন্যান্য শাসনমূলক মামল। 
পর্ধ্যলোচন! করা । সাধারণভাবে আমি আজাদ হিন্দ ফৌজের আইন পরামর্শদাভ1 
ছিলাম । ১৯৪৩ সালের ২১শে ডিসেম্বর তারিখে অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার 
ঘোষশ1 করা হয়। এই সরকারের আমি আইন পরামর্শদাতা ছিলাম নাঃ আইন 
পরামর্শদাতা ছিলাম আজাদ হিন্দ ফৌজের। বঙ্গীয় সিভিল সাভিসের প্রাক্তন 
সদন্ত মি: সরকার নামে এক ব্যক্ত উক্ত ভারত সরকারের আইন পরামর্শদাতা 
ছিলেন। আইন সম্পর্কায় ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়ার মত উপযুকতা 
তাহার ছিল। 

সাক্ষী বলেন যে, জাপানের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময় তিনি 
পেনাংএ ছিলেন । ১৮৪১ সালের ৮ই ডিসেম্বর যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন 
সাক্ষী সিঙ্গাপুর অভিমুখে যাত্রা করেন এবং ১৯৪২ সালের ২৬শে জানুয়ারী 
সিঙ্গাপুরে পৌছান। ১৯৪২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী এক বিমান আক্রমণের 
ফলে তিনি আহুত হন এবং তাহার ফলে নেম্থন ক্যাম্পের এক হাসপাতালে 
তাহাকে প্রায় এক মাস কাল কাটাইতেই হয়। ভালপাতাল হইতে ছাডা 
পাইয়া তিনি জানিতে পারেন যে উক্ত ক্যাম্পের কম্যাগ্ডাণ্ট ক্যাপ্টেন 
শাহ নওয়াজ । 

মিঃ ভূলাভাই দেশাই :--আপনি কি আপনার পদটি স্বেচ্ছায় গ্রহণ 
করিয়াছিলেন? 

সাক্ষী £-_-আমি স্বেচ্ছায় এ্াডভোঁকেট জেনারেলের পদ গ্রহণ করি । আমার 
প্রাথমিক কার্য ছিল ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর আইন প্রণয়ন । 
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প্রশ্ন তা হইলে আমি মনে করিতে পারি যে আপনি যখন কাধ্যভর 
গ্রচণ করেন তখন আস্থজ্জাতিক আইন অন্ঠসারে যাহাতে বাহিনীর কণ্ধা 
হলে তাহা আপনার কাম্য ছিল । 

উত্তর £-্যা ভাবতীয় জাতীয় বাহিনী সংগঠিত বাহিনী হিসাবে এবং 
আজর্জাতিক আইন অন্তসারে কাধ্য করিবে ইন্াই অভিপ্রেত ছিল। উচ্'র 
কারণেই আইন প্রণীত হয়। 


আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠার কাহিনী 

লেঃ নাঁগ বলেন, ১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর তারিখে সিঙ্গাপুরে অচষ্টিত 
এক সভায় তিনি হাজির ছিলেন। এই সভাতেই অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট 
প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষিত তয়। সভায় আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানী এবং 
সামরিক ভারতীয় এবং কয়েকজন জাপানী সেনানী ছিল। থাইল্যাণ্ড, 
জাভা, সুমাত্রা, ইন্দোচীন, হংকং ও মালয় হইতে ভারতীয় প্রতিনিধিরা 
সভায় উপস্থিত ছিল। ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সাক্ষী যখন প্রথম 
পধ্যায়ে গঠিত ভারতীয় জাতীয় বাহিনীতে যোগদান কবেন তখন হ্ছিনি 
ভারতীয় ন্গাধীনতা সজ্ঘের অন্তিত্বের বিষয় অবগত ছিলেন। ভারতী 
প্রতিনিধিরা এ সকল দেশের প্রতিনিধিত্ব করিতেছিলেন। সাক্ষী দর্শক চিসাবে 
এ সভায় শ্রীতুত স্থভাষচন্ত্র ব্থ কর্তৃক নিযুক্ত মন্ত্রীদের আশ্টগত্যের শপথ গ্রন্ণের 
সময় উপস্থিত ছিলেন । প্রতিনিধিরা আলোচনায় অংশ গ্রহণ ন। করিলে | ৃ 
অস্থায়ী সরকার গঠনের সংবাদে আনন্বধ্বনি করেন, সভায় প্রায় পাঁচ হাজার | 
লোক উপস্থিত ছিল। 

মিঃ ভুলাভাই দেশাই উক্ত ঘোষণা-বাণী পাঠ করিয়া বলেন যে, সাক্ষী উা 
শুনিয়াছেন কি? 

সাক্ষী বলেন যে, ঠিক নাষা কি ছিল তাহা তীহার মনে নাই। ন্ভাষ 
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বন্ধ উক্ত ঘোষ্ণা পাঠ করেন, সাক্ষী উহ। রেকর্ডে দেখিয়াছেন, স্থভাষচন্দ্র 
বস্থর অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠার ঘোষণা তিনি শুনিয়াছিলেন। 

সাক্ষী বলেন যে, স্বভাষচন্দ্র ১৯৪৪ সালের গোড়ায় ব্র্দে যান এবং সাক্ষী 
নিজে এ বৎসর এপ্রিল মাসে তথায় উপস্থিত হন । 

মিঃ দেশাইঃ সাধারণ ভাবে আপনি কি স্কভাষ বস্থর আস্থাভাজন ছিলেন । 

উঃ--আমার তাহার সহিত প্রত্যক্ষভাবে কোনও সংযোগ ছিল না। 

প্রঃ--আপনি কি বলিতে চান ষে, আপনার কথনও আলাপ হয় নাই] 

উঃ--কয়েকটা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে দুইবার আমি তাহার সহিত 
আলাপ করিয়াছিলাম। 

প্রঃ-_মেমিওতে ১৯৪৪ সালের এপ্রল মাসে আপনি কি স্ুুভাষচন্দ্রের সহিত 
একই বাড়ীতে ছিলেন : 

উ:-_ হ্া]। 

প্রঃ-_গ্ভাষবাবুর সঙ্গে আপনার আলাপ কবে হইয়াছিল? 

উঃ-- ১৪৪৪ সালের এপ্রিল মাসের পর কোনও সময়ে। একবার এ 
বৎসরের মে মাসে আলাপ হয় বলিয়া মনে আছে । 

প্রং--আপনি তাহার সহিত এক বাড়ীতে থাকিতেন, আহারও তাহার 
'সহিত একত্র করিয়াছেন? 

উঃ-হ্যা। 

প্রঃ-এসব কাজ কি সম্পূর্ণ নীরবেই চলিত? 

উঃ--না, তবে আমি তাহার সঙ্গে কখনও আলোচনার স্থযোগ পাই নাই। 


আজাদ-হিন্দ ব্যাঙ্ক 


সাক্ষী বলেন যে, ১৯৪৪ এর এপ্রিল মাসে তিনি রেস্কুণে উপস্থিত হইয়া 
আজাদ-হিন্দ ব্যান্কের কথ! জানিতে পারেন। পুর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অংশ হইতে 
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ভারতীয়ের৷ যথেষ্ট অর্থ এবং জিনিষপত্রাি অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টকে দান করে এবং 
এই ভাবে সংগৃহীত অর্থ আজাদ ভিন্দ ব্যাঙ্কে জমা রাখা হইয়াছিল বলিয়া! তিনি 
অবগত আছেন। সংগৃহীত অথের পরিমাণ প্রাস্ সাড়ে আট কোটি টাক। 
হইবে কিন! এই প্রশ্রের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, তিনি অর্থের পরিমাণ সম্পকে 
স্ঠিক খবর জানেন না, তবে উহা যে কয়েক কোটা হইয়াছিল ইভা ঠিক । জজ 
এডভোকেটের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, বিভিন্ন ঘোষণা এবং 
স্থভাষ বন্তর বক্তৃতা হইতে তিনি এই সব সংবাদ পাইয়াছেন। একবার কি 
দুইবার জনসভায় অর্থসংগ্রহ করিতে তিনি নিজে দেখিয়াছেন । 

জজ এডভোকেট বলেন যে, ভিনি শুনা কথা বাদ দিতে চান। 

শ্রীযুক্ত দেশাই বলেন যে, ব্রহ্ম পুনরধিকারের পর আজাদ-হিম্দ গভর্ণমেন্টের 
কাগজ পত্র এবং উষ্ভার বহু উচ্চপদস্থ ব্যক্তি যিত্রপক্ষের হাতে পড়ে, ফলে কেবল 
মুদ্রিত দলিলের আকারেই এই সম্পর্কে সংবাদ পাওয়। গিয়াছে । স্থৃতরাং এই 
সাক্ষীর নিকট হইতেই যতদূর সম্ভব সংগ্র্ত করিতে আমি চেষ্টা করিব। 

জজ এডভোকেট-সাক্ষীর নিকট হইতে আপনি কেবল এই ধরণের 
জনশ্রতিই পাইবেন। 

সাক্গী বলেন যে, অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট কর্তক স্ংগুহীত অর্থের উপরই 
আজাদ হিন্দ ফৌজকে নির্ভর করিতে হইত। এই টাকা আজাদ হিন্দ 
ব্যাঙ্ক হইতে দেওয়া হইত কিনা তাহা তিনি জানেন না; এই সম্পর্কে সম্পূর্ণ 
দায়িত্ব অর্থসচিবের উপর ন্স্ত ছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের হিসাবরক্ষক 
মেজর মুগ্তি অর্থসচিবের নির্দেশ অন্পারে চলিতেন। ১৯৪৩ সালে সিঙ্গাপুরে 
লেঃ কর্ণেল চ্যাটাজ্জি প্রথম অর্থপচিব ভিলেন এবং ১৯৪৪ সালে মিঃ রাঘবন 
এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 

সাক্ষী মেমিওতে লেঃ কর্ণেল এসান কাদেরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। 
মিঃ কাদের শ্রী সময় আজাদ হিন্দ দলের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন । আজাদ 
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হিন্দ ফৌজ কতক অঞ্চলগুলি শাসনের ভার এই দলের উপর অপিত হয়। 
অসামরিক শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে সিঙ্গাপুর এবং রেশুনের কয়েকজন 
অসামরিকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়; উহাদের লইয়া এই দল গঠিত হয়। 
অধিকৃত অঞ্চলের শাসন কর্তার পদে লেঃ কর্ণেল চ্যাটাজ্জী মনোনীত হন। 
এই সব অঞ্চল শাসনের জন্থ রচিত খসড়াটি মিঃ সরকার প্রণয়ন করেন এবং 
উহা লেঃ কর্ণেল চ্যাটাজীর হস্তে দেওয়] হয়। সাক্ষী প্রায় পাচ সপ্তাহ ধরিয়া 
এই খসড়াটি পরীক্ষা করেন এবং উহা তাহার নিকট ভাল বলিয়াই মনে হয়। 
১৯৪৩ সলের শেষভাগে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের 
তস্তে অর্পণ করা হ্য় এবং লেঃ কর্ণেল লোকনাধনের উপর এই এলাকার 
শাসনভার অপিত হয়। তিনি আটমাস কাল এই এলাকায় শাসন করেন। 

এই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টকে জাম্মাণী, জাপান, ইতালী, থাইল্যাণ্ড ফিলিপাইন, 
ক্রোয়াটীয়া, মাঞ্চুরিয়া এবং তৎকালীন ব্রহ্ম গভণমেপ্ট স্বীকার করিয়া লইগ়াছিল' 
সে-কথ। সাক্ষীর স্মরণ আছে। 

প্রন :--আপনার কি মনে আছে যে১ আইরিশ বিপাবলিক এই অস্থায়ী 
গভর্ণমেন্ট মানিয়া লইয়াছিল কিনা ? 

উত্তর ১-_না। 

সাক্ষী জানিতেন যে, ব্রঙ্গ সরকারের তরঙ্গ রক্ষা বাহিনী ছিল কিন্ত 

সেই ব্রহ্মরক্ষা বাহিনী এক্ষণে ব্রন্ষের বর্তমান সেনা দলের সহিত মিশিয়া 
গিয়াছে কিনা, তাহ! সাক্ষী জানেন না। সাক্ষী এক সময় ব্রহ্মরক্ষী বাহিনীর 
অধিনায়ক জেঃ আউং সানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। 

ভারতের মুক্তির জন্ট বুটিশের সহিত বুদ্ধ করা জাতীয় সেনাবাহিনীর 
উদ্দেন্ত ছিল। এই অস্থায়ী সরকার আর একটি উদ্দেশ্য ছিল পূর্বব 
এশিয়ার ভারতীয়দের জীবন সম্মান ও সম্পতি রক্ষা করা। ১৯৪৫ সালের 
এপ্রিল মাস হইতে মে মাস পধ্যস্ত ভারতীয় জাতীয় বাহিনী ত্রচ্মে ভারতীয্নদিগকে 
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রক্ষা করার চেষ্টা করে। এই সময় রেস্ুণ বৃটিশ কতৃক অধিকৃত হয়। 
জাপানীর! ব্রঙ্গ ও মালয় অধিকার করিলে তথায় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। 
অস্থায়ী গভর্ণমেন্ট এই সমস্ত দেশের ভারতীয়দিগকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। 
এহ কার্যের জন্য কাহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল অথবা জাতীয় বাহিনী 1ক 
ব্যবস্থ। অবলম্বন করিয়াছিল তাহ! সাক্ষী জানেন না। ১৯৪২ সালের ১৫ই 
ফেএ্য়ারী তারিখে ঝুটিশ যখন সিঙ্গাপুরে আত্মলমপণ করে তথায় জাতীয় যুদ্ধ 
বন্দীদের জন্য তিন চারিটি ক্যাম্প ছিল। প্রত্যেক হাসপাতালে পাচ শত 
হইতে সাত শত রোগা স্তান ছিল। ১৯৪৩ সালের মাচ্চ মাসে সাক্ষী 


লা 


চিকিৎ্সার্থ বিদাদারী হাসপাতালে ছিলেন। 

শযুক্ত দেশাই £-_বিধাদরী হাসপাতাল হইতে পাছে সেলেটারে আপনাকে 
স্থানান্তরিত করা হয়, সেই ভয়ে আপনি দ্বিতীয় ভারতীয় জাতীয় বাহিনীতে যোগ 
দেন,_-এই মর্মে আপনি কোটে জবানবন্দী দিয়াছেন এখন আপনি বলিতেছেন 
যে, সেলেটারেও একটি হাসপাতাল ছিল। 

উত্তর £--আমাকে বলা হয়েছিল যে, আমি সেলেটারের একটি শিবিরে 
যাইতোছঃ সেখানে কোনই হামপাতাল নাই । 

প্রশ্নঃ--তাহ] হইলে দেলেটারে একটিমাত্র হাসপাতাল ছিল এবং সেখানে যে 
কোন সমর বন্দী ভত্তি হইতে পারিত ? 

ডত্তর£-হ্যা। 

প্রশ্ন কাজেই আপনাদ্দিগকে সেলেটার ক্যাম্পে পাঠান হইতেছে একথ।! 
বলা ঠিক নহে। 

উ $--না, যদিও আমর রোগী ছিলাম তথাপি আমাদিগকে কোন 
হাসপাতালে পাঠান হয় নাই। ব্যাপারট] এইরূপ দাড়ায় কিন! যে যাহারা 
জাতীয় বাহিনীতে থাকিতে ইচ্ছুক নহেন তাহাদিগকে সেলেটার ক্যাম্পে পাঠান 
হইল কারণ সেখানে কোন চিকিৎসকের ব্যবস্থা ছিল ন1। 
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উ £--এই কথাই আমি বলিতে চাই । 

প্রঃ ইহাম্বার আপনি কি বুঝাইতে চান? 

উ ঃ-_ স্বাভাবিক অবস্থায় রোগীদিগকে হাসপাতালে পাঠান হইত । কিন্তু 
'আমাকে বলা হয় যে আমাদিগকে হাসপাতালে পাঠান হইতেছে ন]। 

প্রঃ-আপনি কি এই ৰ্থা বলিতে চান যে কেবলমাত্র আপনাকে 
হাসপাতালে পাঠান হয় নাই? 

উঃ-_না, প্রত্যেকের সম্পর্কেই এইরূপ করা হয়। বিদাদরীতে সমস্ত 
(রোগীকে বল] হয় যে তাহারা জাতীয় বাহিনীতে থাকিতে না চাহিলে 
তাহাদিগকে হাসপাতালে না পাঠাইয়া সেলেটার ক্যাম্পে পাঠান হইবে। 
অতঃপর সাক্ষী বলেন যে সেই সময় বিদাদরী হাসপাতালে তাহাদের সঙ্গে 
কয়েকজন ভিসিও ছিলেন কিন্তু তাহাদের নাম তাহার মনে নাই কিন্বা 
তিনি তাহাদিগকে সনাক্ত করিতে পারেন না। সাক্ষী বলেন--১৯৩২ 
এর ডিসেম্বরে প্রথম আজাদ-হিন্দ ফৌজ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। এই 
ফৌজের সেনাপতি ক্যাপ্টেন মোহন পিংহকে এঁ মাসেই জাপানীরা 
গ্রেপ্তার করে। 

শ্রীযুক্ত দেশাই-_ গ্রেপ্তারের কারণ কি? 

সাক্ষী__ গ্রেপ্তারের কারণ আমি জানি না। তবে জাপ কর্তৃপক্ষের সহিত 
মোহন সিংহের মতানৈক্য ছিল। 

শ্রীযুক্ত দেশাই-_-মতানৈক্য কিন্ধুপ ধরনের? জাপানীর৷ তাহাকে বিশ্বাস 
করিত না, ইহাই কি গ্রেপ্তারের কারণ ? 

সাঙ্গী--আমি কেবল মতানৈক্যের কথাই জানিঃ ইহার বেশী আর 
কিছুই জানি না। 

শ্রীযুক্ত দেশাই--মোহন সিংহের গ্রেপ্তার ব্যতীত প্রথমে গঠিত ফৌজ 
ভাঙ্গিয়া দ্বার আর কোন কারণ আছে কি? 
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সাক্ষী--মোহন সিংহের গ্রেপ্তারই একমাত্র কারণ। 
ইহ1র পর শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাইএব জেরা শেষ হয়। 


জমাদার আলতাফ রেজ্জাকের সাক্ষ্য 


২৩শে নভেম্বর আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনানীত্রয়ের বিচারকালে 
সরকারী সাক্ষী জমাদার আলতাফ রেচ্জাকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। জমাদার 
আলতাফ রেজ্জাক তাহার বিবৃতিতে স্বীকার কবেন যে, আজাদ হিন্দ ফৌজে 
যোগ দেওয়া না দেওয়া ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত। তিনি 
আরও বলেন যে, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বন্ত এক বক্তৃতায় একথাও বলিম্াছিলেন ঘে, 
আজাদ হিন্দ ফৌজের যে সকল টসন্ত রণাঙ্গনে যাইতে সাহসী হইবে না, তাহার! 
ইচ্ছা! করিলে পিছনে থাকিয়া যাইতে পাবিবে। 

এযাডভোকেট জেনারেলের প্রশ্নের উত্তরে জমাদার আলতাফ রেজ্জাক বলেন 
যে, দিঙ্গাপুরে তিনি বন্দী হন এবং বিভিন্ন শিবিরে প্রেরিত হন। তিনি এক 
বৎ্সরকাল পোর্ট ডিক্সন শিবিরে ছিলেন। ১৯৪৩ সালের জানুয়ারী অথবা 
ফেব্রুয়ারীতে ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ পোর্ট ডিক্সনে আগমন করেন এবং 
সাক্ষীসহ সমস্ত ভারতীয় বন্দী অফিসারদের উদ্দেশ্যে এক বক্তা করেন। 
ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ আজাদ হিন্দ ফৌজের লেফটেন্তাণ্ট কর্ণেলের ব্যাজ ধারণ 
করিয়াছিলেন। তাহাদের নিকট তিনি বলেন যে, ক্যাপ্টেন মোহন সিংএর 
গঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজ ভাঙ্গিয়৷ দেওয়া হইয়াছে এবং অপর একটি বাহিনী 
গঠন করা হইয়াছে । ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যিনি যোগ দিতে শ্যেচ্চায় 
ইচ্ছুক তিনি তাহার শিবিরের কম্যাগাণ্টের মারফৎ সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ 
ফৌজের সদর ধাটিতে নাম প্রেরণ করিতে পারেন । 

শিবিরের অবস্থার উল্লেখ করিয়া সাক্ষী বলেন, ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ খান 
জানান ষে, শিবিরের বাসিন্দাগণ ম্যালেরিয়ায় ভূগিতেছে এবং তাহাদিগকে 
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কূডে ঘরের মেঝেতে শুইয়া খুমাইতে হয় । জামাকাপড়, খাছ্যদ্রবা ও ওধধাবলী 
সরবরাহের ব্যবস্থাও সন্তোষজনক নয়। যুদ্ধ বন্দীদের জন্যই এই রকম ব্যবস্থা 
থাকিবে, কিন্তু তাহারা যদি আজাদ হিন্দ ফৌক্তে যোগদান করে, এই সকল 
অস্থবিধা দুরীভূত হইবে । এই সময়ে কেহই স্েচ্ছাপ্রণোদিত হুইয়। আজাদ 
হিন্দ ফৌজে যোগ দেয় শাই । 

সাক্ষী ১৯৪৩ সালের ১৭ই নভেম্বর তারিখে শ্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়। আজাদ 
হিন্দ ফৌজে যোগদান করেন। কারণ, শিবিরে তাহার অবস্থী ক্রমেই খারাপ 
হইয়া যাইতে থাকে এবং জাপগণ তাহাদিগকে বলে যে, চাউর শিবিরের অসুস্থ 
বন্দীগণকে তাহাদের শিবিরে স্থানাস্তরিত করা হইবে । কেবলমাত্র এই 
কারণেই তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজ্তে যোগদান করেন। এই একই শিবির হইতে 
একটি জাঠ রেজিমেণ্টের সাড়ে তিন শত সেন্তও স্বেচ্জাপ্রণোদিত হইয়া আজাদ 
ভিন ফৌজে যোগদান করে। 


পোপা পাহাড়ে ক্যাপ্টেন সেহগল 


সাক্ষী ও অন্তান্তকে পোট ডিক্সন হইতে সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয়। সাক্ষী 
৫নং গেরিল! রেজিমেণ্টে ছিলেন । বিদাদরীতে এ রেজিমেণ্টের তখন ট্রেণিং 
চলিতেছিল । কয়েক জায়গায় ঘুরাইবার পরে রেজিমেণ্টটিকে ১৯৪৫ সালের 
জান্ুয়ারীতে মিঙ্জালাডনে স্থানান্তরিত করা হয়। এই সময় ক্যাপ্টেন 
পি কে সেহগল রেজিমেণ্টের পরিচালক ছিলেন। তাহার ব্যাজে 
লেফটেনাণ্ট কর্ণেল লেখ! ছিল, সাক্ষী তথন ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর 
লেফটেনাণ্ট । 

সাক্ষী বলেন, ক্যাপ্টেন সেহগল তাহার অধীনস্থ সমস্ত আফিসারকে 
মিঙ্গালাডনে এক বৈঠকে আহ্বান করিয়া বলেন যে, এঁ রেজিমেন্ট পোপা 
পাহাড়ে যাইতেছে । তিনি সকলকে শৃঙ্খলার অন্বত্তী হইতে বলেন। রেজি- 
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মেণ্টে তিনটি ব]াটোলয়ন এবং প্রত্যেক ব্যাটেলিয়নে অনুমান ৬৫০ নৈগ্য ছিল। 
তাহাদের রাইফেল এবং ৩ ইঞ্চি ব্যাসের মটার ছিল। 

সাক্ষা বলেন যে, তিনি যে রেঞ্জিমেণ্টে ছিলেন উহা পোপায় যাওয়ার পুরে 
ক্ভাষচন্দ্র বন্থ উহা পরিদর্শন করেন। সুভাষ বাবু তখন বলিয়াছিলেন, গত 
বৎসর কেহ কেহ জাতীয় বাহিনী ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন । এবার যেন তাহা 
না হয়। যিনি সম্মুখ সংগ্রামে যাইতে নিজেকে যোগ্য মনে না করিবেন, তিনি 
থাকিয়া যাইতে পারেন। ১৯৪৫ সালের জাহ্ুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে এ 
রেজিমেপ্ট মিঙ্গালাডন হইতে পোপায় যায়। সাক্ষী অপর চারিজনের সহিত 
২) ফেব্রুগ়ারী সেখানে পৌছেন। ক্যাপ্টেন সেহগল ১৫ই ফেব্রুয়ারী পোপায় 
পৌছেন এবং ক্যাপ্টেন ধীলন পূর্ববধিন সেখানে পৌহছিয়াছেন কিনা সাক্ষীকে 
জিজ্ঞাসা করেন। নেহরু রেজিমেন্ট [চতুর্থ গেরিলা রেজিমেপ্ট] এবং ৩০* গৈন্ত 
ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া পোপায় পৌছে। ক্যাপ্টেন ধীলন এই 
রেজিমেন্টের অধিনায়ক । এই রেজিমেণ্টের সৈন্ুদের অবস্থ। অত্যন্ত কাহিল 
ছিল; কাহারও বিছান! নাই, কাহারও বা রাইফেল নাই। 


দ্বলত্যাগীদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা 


১৯৪৫ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী লেফটেনাণ্ট কণেল সেহগল সাক্ষী যে 
রেজিমেণ্টে ছিলেন সেই রেজিমেণ্টের সেনানীদের এবং রেজিমেন্টের সদর খাটা 
কার্যালয়ের ট্রাক অফিপারদের এক টৈঠক আহ্বান করিয়া বলেন যে, চতুর্থ 
গেরিলা রেজিমেণ্টের এরূপ অবস্থা দেখিয়া তিনি লজ্জা বোধ করেন। তাহার 
রেজিমেন্টের একপ অবস্থা হওয়। বাঞ্চনীয় নয়। তিনি আরও বলেন যে, দল 
ছাড়িয়া যাইবে বলিয়া যাহাকে সন্দেহ কর! হইবে, তাহাকে রেজিমেণ্টের সদর 
ঘাঁটিতে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে । ১৯৪৫ সালের মাচ্চ মাসে লেঃ কর্ণেল 
সেহগল আর একটি বৈঠক ভাকেন। ২নং ডিভিসনের সকল অফিসারই 
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ইহাতে উপস্থিত ছিলেন। লেঃ কর্ণেল সেহগল বলেন যে, ২নং ডিভিসনের 
সদর ঘাটির পাচজন্‌ অফিসার ১নং ব্যাটালিয়নের এলাকায় নৈশ পধবেক্ষণের 
জন্য গিয়া আর ফিরেন নাই, তাহারা আর্দালীসহ সরিয়। পড়িয়াছেন। তিনি 
তাহাদিগকে ধরিবার জন্ত একদল টহলদার সৈন্য পাঠাইয়াছেন। লেঃ কর্ণেল 
সেহগল তাহার অধীনস্ত সমস্ত সৈন্য ও সেনানীদের এই ক্ষমতা দেন যেঃ 
ভবিষ্যতে কাহাকেও দল ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে দেখিলে তাহার পদের যোগ্যতা 
বিচার না করিয়া তাহাকে গুলী করিতে পাবিবে । 


জাপানী ট্যাঙ্কমারা মাইন 


১৯৪৫ সালের ১০ই মাচ ৭০।৭২টি জাপানী ট্যাঙ্কমারা মাইন পৌছে । এ 
দকল মাইনের ব্যবহার সম্বন্ধে জাপানীদের নিকট হইতে নির্দেশ লইবার ন্য 
তিনি সাক্ষীকে বলেন । সাক্ষী নির্দেশ লইয়া তাহা ১নং ব্যাটালিয়নের স্তাপার 
হাবিলদারকে দেন। তাহাকে ১৬টি ট্যাঙ্কমার! মাইন দেওয়া হয়। 

২০শে মার্চ ক্যাপ্টেন সেহগল আর একটি বৈঠক ডাকিয়া বলেন যে, হয় 
তিনি আক্রমণ করিবেন অথবা মিত্রপক্ষ কতক আক্রান্ত হইবেন । “শক্ত যদি 
আমাদের আক্রমণ কবিয়া একটি ব্যাটালিয়নের রণাঙ্গণে বহভেদ করে তাহ 
হইলে অপর দুইটি ব্যাটালিয়ন দুঁটভাবে ঘাটি আগলাইয়! থাকিবে |” কারণ 
স্বরূপ তিনি বলেন যে, তাহারা পোপা ছাড়িয়া! গেলে ১৫ হইতে ২০ মাইলের মধ্যে 
জল পাইবে না। অতঃপর তিনি ২নং ব্যাটালিয়নের পরিচালক ক্যাপ্টেন সম্ভ 
সিংহকে চকপাডং-এ সসৈগ্গে যাইবার নির্দেশ দেন। এ ব্যাটালিরনকে ৩০ 
হইতে ৩৫ মাইল অতিক্রম করিয়া গন্তব্য স্থানে পৌছিতে হয়। পোপা৷ হইতে 
অনুমান ১৫ হইতে ২. মাইল দূরে পিনিবিনে বৃটিশ সৈন্ত ছিল। 

শ্রীযুক্ত ভূলাভাই দেশাইর জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, পোর্ট ডিক্সনে 
পৌছাইবার পুবে তিনি জাপানীদের হেফাজতে ছিলেন। জীবন যাপনের 
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স্বাবস্থা সম্বন্ধে তিনি খাহ। বলিয়াছেন, সেই ব্যবস্থার জন্য জাপানীরাই দায়ী । 
জানুয়ারী কিংব! ফেব্রুরারী মাসে ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ খানকে তিনি প্রথম 
দেখেন। ক্যাপ্টেন স্বেচ্ছাসৈনিক সংগ্রহের জন্ত পোট টিক্সনে গির়াছিলেন। 

যুক্ত দেশাই-_-আপনি ঠিক জানেন আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান সম্পুর্ণ 
স্বেচ্ছারত ছিল ? 

সা্গী_ইা, আমি ঠিক জানি। ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ আজাদ হিন্দ 
ফৌজে যোগ দেওয়া না দেওয়ার ভার ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া 
দিয়াছিলেন। 

শ্রীযুক্ত দেশাই--পোট ডিক্সন ক্যাম্পে বাওথার পূর্বে আপনি কাহার 
ভেপাজতে ছিলেন ? 

সাক্ষী-_জাপানীদের । 

শীযুক্ত দেশাই-_-আপনি জীবনষাপনের কুব্যবস্থ। সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়াছেন 
তাহার জন্ত জাপানীরাই কি দায়ী? 

সাক্ষী হ্যা। 

প্রশ্নর--ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ খান কেন ক্যাম্পে আসিয়াছিলেন ? 

উঃ-_স্বেচ্ছাসৈনিক সংগ্রহ করার জন্য । 

প্রঃ₹- ইহা কি সত্য যে, ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ ইহা বলিয়াছিলেন যে, 
তিনি এরূপ খাটি লোক চান, ধাহার৷ ভারতের ম্বাবীনতাব জন্য জাপানীদের 
বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করিবে। 

উঃ--তিনি খাটি লোকের কথা বলিরাছিলেন, কিন্তু জাপানীদের কথা 
বলিয়াছিলেন কিন। আমার ম্মরণ নাই। ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রাণদানে 
প্রস্তুত ও মানসিক শত্তিসম্পন্ন লোক চাহিয়াছিলেন। 

প্রঃ--এই বক্তৃতার আটমাস পরে আপনি আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেওয়া 
স্থির করেন ? 
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উঃ--স্্য!। 

প্রঃ-_নিজের বুদ্ধি-বিবেচনায় আপনি ঘোগ দিয়াছিলেন ? 

উঃ--ক্যাম্পে অনেককে বলিতে শুনিয়াছিলাম যে, এই অবস্থায় থাকার চেয়ে 
তাহার! ভারতের মুক্তির জন্ প্রাণ দেওয়াই স্থির কবিয়াছে। 

সাক্মী জানিতেন পোর্ট ডিক্সন ক্যাম্পের পরিচালক ক্যাপ্টেন রব নণয়াজ 
কিংবা করমাদ ব্যাস স্বেচ্ছায় আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেন নাই। 

পোপা সদর কাধ্যালয়ে ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে দ্বিতীয় টৈঠকের পর 
কয়েকজন আজাদ হিন্দ ফৌজ ত্যাগ করিয়া! যায়। পরবর্তী ছুই সপ্তা্তের মধ্যে 
তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। তদপ্তের পর ক্যাপ্টেন বেদী ব্যতীত আর 
সকলকে ছাভিয়' দেওয়া! হয়। 

শ্রীযুক্ত দেশাইর প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন ষে, ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ এক 
সপ্তাহের বেশী ডিভিসন পরিচালন করেন নাই। শ্রীযুক্ত দেশাই জিজ্ঞাসা 
করেন, শাহ নওয়াজ ২৩শে ফেব্রুয়ারী আসিয়া ২৪শে ফেব্রুয়ারী চলিয়া যান এবং 
আবার ১২ই মার্চ আসেন, ইহা সাক্ষী জানেন কিনা । 

সাক্মী--আমি বলিতে পারি না। শাহ নওয়াজ কখন আসিয়া কখন 
চলিয়। যান স্মবণ নাই। মিঙ্গলাডনে সুভাষ বস্ত্র বন্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, 
ষাহারা রণাঙ্গনে যাইতে চাহেন না তাহার! থাকিয়া যাইতে পারেন । ইনার 
পর কি ঘটিয়াছিল আদালত সে সম্বদ্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। “কেহ কি পিছন 
রহিয়। গিয়াছেন ?” সাক্ষী বলেন, “স্থভাষ বস্থু গেজিমেন্ট পরিদর্শন করার পর 
জিজ্ঞাসা করেন, কেহ থাকিয়া! যাইতে চার কিনা । কেহই থাকে নাই। 


নায়ক সম্ভক সিং 


ইঞ্ডিয়ান সিগন্তাল কোরের নায়ক সম্ভক পিং তাহার সাক্ষ্য বলে ষে ১৯৪২ 
লালের ৩১শে জানুয়ারী জোহর বারুতে সে জাপানীদের হাতে বুদ্ধবন্দী হয় । 
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সে সেপ্টেম্বর মাসে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করিলে তাহাকে হিন্দ ফিল্ড 
ফোর্স প্রকের ১নং পিগন্তাল কোম্পানীতে নিয়োগ করা হয়। এই বাহিনীর 
আযাড্ুটাণ্ট মেজর সেহগল সিগন্তাল কোম্পানীর সমস্ত টৈন্যদের সমবেত করিয়া 
বলেন যে, নৃতন যে আজাদ হিন্দ'ফৌজ গঠিত হইবে তাহাতে সকলের যোগ 
দেওয়া উচিত। তবে তিনি এ জন্য কাহারও উপর চাপ দিবেন না। 


আহমদ নওয়াজ 


২৪শে নভেম্বর--সামরিক আদালতে জমাদার আহমদ নওয়াজের সাক্ষ্য 
গৃহীত হয়। জমাদার নওয়াজ মালয়ের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। 

সাক্ষী বলে বলে যে, ১৯৪২ সালের ৭ই জুন তাহাকে তাহার দলের আরও 
৫২ জনের সহিত কুয়ালালামপুরের একট] যুব্ধবন্দীশিবির হইতে সিঙ্গাপুরে 
লইয়া যাওয়া হয়ঃ) যাহারা আজাদ-হিন্দ-ফৌজে যোগদানে ইচ্ছুক ও 
বাহারা ইচ্ছক নয় তাহাদের তালিকা তৈয়ারী করার জন্য সাক্ষীকে অনুরোধ 
করা হয়। তাহার ব্যাটালিয়নের মাত্র চার জন স্বেচ্ছায় যোগদানে রাজী হয়। 
যাহার! রাজী নহে তাহাদের সিঙ্গাপুর হইতে শেষ পধ্যস্ত বুলার শিবিরে 
স্থানাস্তরিত করা হয়। ১৩ই সেপ্টেম্বর বুলার শিবিরম্ত বড়লাটের কমিশন 
প্রাপ্ত অফিসারদের এবং একজন হাবিলদার ক্লারককে একটা বন্দীশিবি'র 
লইয়া যাওয়া হয়। দ্বিতীয় গুখ1 রাইফেলসের স্থববাদার হরি সিং এ দলে 
ছিল। বন্দীশিবিরে পৌছিলে তাহাদের সারিতে দাড় করাইয়। পকেট হইতে 
কাগজ, ঘড়ি কলম প্রভৃতি সব কিছু বাহির করিয়া লওয়া হয়। উহার পর 
তাহাদের কাট তাবে ঘেরা এবং শসস্ প্রহরী রক্ষিত একটা শিবিরে লইয়া 
যাওয়া হুয়। বন্দীশিবিরে আনীত হওয়ার প্রথম বাত্রে প্রায় ১১টার সময়ে 
সাম্ত্রী সাক্ষীকে আর এক জায়গায় লইয়। যায় । সাক্ষীকে বল। হয় যে, তাভাদের 
বরাতে অনেক দুর্ভোগ আছে। তাহারা শিক্ষিত লোক. কাজেই তাছঃরা 
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সবই বোঝে । আজাদ হিন্দ ফৌজে তাহাদের স্বেচ্ছায় যোগদান কর 
কর্তব্য । সাক্ষীকে বল হয় যে স্থগ্রীম হেডকোয়ার্টারে মোহন সিংএর নিকট 
সাক্ষীর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ জম হইয়াছে । “যখন জাপনি কুয়ালালামপুরে 
এবং সিঙ্গাপুরে ছিলেন তখন আপনি মুলমানদের আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান 
করিতে নিষেধ করিয়াছেন।” এইজন্ই সাক্ষীকে' আজাদ হিন্দ ফৌজে 
যোগদানের জন্ত উপদেশ দেওয়া হইতেছে। অন্তথা তাহার প্রাণহানির 
আশঙ্ক1'আছে। সাক্ষী উত্তরে বলে ষেঃ উহাতে সে ভীত নয়। তখন তাহাকে 
বলা হয় যে, ফৌজে যোগদানে অন্বীকৃতির পরিণাম কি, তাহা সে কাল বুঝিতে 
পারিবে । 

পরদিন বন্দীশিবিরের প্রায় দুইশত কি আড়াই শত বন্দীকে সারিতে 
দাড় করান হইল । উহার পর তিনজন সৈম্ত আসিয়া সাক্ষী ও অন্য সকলকে 
ডাবল মার্চ করিতে [নর্দেশ দ্রিল। ডাবল মার্চ করিতে আরম্ভ করার সঙ্গে 
সঙ্গেই সৈন্তেরা লাঠি দিয়! প্রহার করিতে থাকে । মার্চের পরিসমাপ্তিতে সৈশ্তেরা 
তাহাদের থলি, বাশ ও টিন দিয়া থলিতে গোবর ভরিতে নিদ্দেশ দিল। 
তাবূপর তাহাদের তিনশত গজ “ডাবল মাচ্চ” করিয়া বন্দীশিবিরের 
মধ্যে গিয়া গোবর ঢালিতে হয়। তাহাদের সঙ্গী দিপাহীরা! ক্লাস্ত হইয়া 
মাঝে মাঝে দাড়াইতে লাগিল, আর বন্দীর তাহাদের পাশ দিয়! যাওয়ার সময়ে 
মারিতে লাগিল। কোনও:বন্দী প্রহার এড়াইবার জন্ঠ সিপাহীদের তাড়াতাড়ি 
পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিলে, তাহাকে হাত নীচে পিকে নামাইতে নির্দেশ 
দিয়] প্রহার করা হইতে থাকে । 


গোবর সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হওয়ার পর একজন সেনানী সিপাহীদের 
গ্রহার বন্ধ করিতে বলিয়৷ সাক্ষীদের গোবর, ছাই ও মটি দিয়া মিশাইতে 
বলে। সাক্ষী বলে যে, নয়জন লোক ইহা! করিতে থাকে । তাহাদের সকাল 
৮টা হইতে সন্ধ্যা ৬ পধ্যস্ত কাজ করিতে হইত, মাঝখানে বিশ্রাম থাকিত 
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এক ঘণ্টা । প্রত্যেক সন্ধ্যায় নাম ডাক! হইত। প্রথম সন্ধ্যাতেই সাক্ষীদের 
বল! হইল ফে, যর্দি কেহ নিজেকে পীড়িত বলে এবং ডাক্তার পীড়া দেখিতে 
না পায়, তাহ! হইলে এ বন্দীকে বার ঘা বেত মার। হইবে । 

অতঃপর সাক্ষী বলে, একদিন এই অপরাধে একজন বন্দীকে বেত মারা 
হইল। ছয় ঘা বেতের পর মে অচেতন হুইয়া পড়িলে শান্তি দান বন্ধ 
কর! হয়। 

একদিন কাজ করার সময়ে একজনকে কাঁদিতে শোনা! গেল। সাক্ষী 
অগ্রসর হইয়! দেখিল “প্রায় যাট গজ দুরে একজন খাকী পোষাক পরিহিত ইস্তপদ- 
বন্ধ বন্দীকে দুইজন সিপাহী প্রহার করিতেছে । লোকটা বেশী চিৎকার করিতে 
থাকিলে একজন অফিসার উচ্চৈম্বরে সিপাহীদের বলেন তোমরা ঠিকমত 
ষারিতে জান না। অফিসার আসিয়া বন্দীর মুখ চাশিয়া ধরিতে বলিল, 
তারপর একজন সিপাহীর লাঠি নিয়া ছুইবার মারিল। অফিসার উহার পর 
বলিল, এইভাবে মারিতে হয় । 

সন্ধ্যায় নাম ভাকার সময়ে প্রত্যহ তাহাদের আজাদ হিন্দ ফোঁজে 
যোগদানের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা হইত। কিন্তু ছন্ন দিন শিবিরে থাকার 
পরও কোনও বন্দী ফৌজে যোগদানে রাজী হইল না। 

বন্দীশিবির তাহাদের পোকা ও কাকর মিশানো খুব সাষান্ত পরিমাণে 
ভাত খাইতে দেওয়া! হইত | সঙ্গে থাকিত সামান্য লবণমিশ্রিত কিছু তরকারী 
সিদ্ধ। সাক্ষী কখনও আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেয় নাই। 

শরীুক্ত তলাভাই দেশাইএর জেরার উত্তরে সাক্ষী বলে যে, ১৩ই 
সেপ্টেম্বর তারিখে তাহাদিগকে বন্দীনিবাসে লইয়া যাওয়া হয়। এই 
বন্দীনিবাসটি একটি স্বতন্ত্র জায়গায় অবস্থিত ছিল। বুলার ক্যাম্প প্রায় 
আট মাইল দূরে ছিল। যেখানে তাহাদিগকে রাখা! হইয়াছিল সেই 
স্থানটি দৈর্ঘ্যে প্রায় চারিশত গজ এবং প্রস্থেও প্রায় চারিশত গজ হইবে। 

৯১ 
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এখানে আড়াই শত বন্দী ছিল এবং অবশিষ্ট সকলেই কর্মচারী । কম্মচারীগণ 
সকলেই জাতীয় বাহিনীর সদস্ত ছিলেন। বন্দী ও কর্মচারী ছাড়া সেখানে 
আর কেহই ছিল না। যাহার! স্বেচ্ছাসেবক হয় নাই। প্বন্দী* বলিতে 
তিনি তাহাদিগকেই বুঝাইতেছেন! আডাইশত বন্দীর মধ্যে তিনি দশ বার 
জনকে চিনিতেন । তিনি বাহাদিগকে চিনিতেন তাভাদের নাম হইতেছে 
লেঃ পুরুষোত্তম দাস, সুবেদার আমেদ থান, জমাদার সারার খান, জমাদার 
ফকির মহল্্দ, জমাদার গুলাম মহম্মদ জমাদর মহম্মদ শরিফ, জমাদার আল্লাবন্প, 
স্ববেদার শের মহম্মদ, সুবেদার মেজর ভরি পিং, ভাবিলদার মহম্মদ খান এবং 
হাবিলদার চানান সা। 

প্রঃ--অন্ত কাহাকেও কি আপনি চেনেন না? 

উঃ-_না। 

প্রঃ--বিশেষ বিবেচনার পর আপনি প্রশ্নের উত্তর দ্রিবেন। ১৩ই সেপ্টেম্বর 
পাঁঞঙাব রেজিমেন্টের স্থবেদার আমেদ খানকে চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা 
হয় কি? 

উঃ-_তাহাকে বন্দীনিবাসে লইয়া যাওয়া হয় কিন্তুকি অভিযোগে তাহাকে 
গ্রেপ্তার কর! হয় তাহ! আমি জানি না। 

প্রঃ__আপনি যাহাদের নাম করিলেন তাহাদিগকে চুরি অথবা শঙ্খলা 
ভঙ্গের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল । ইহাই কি সত্য? 

ডঃ--না, তাহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ছিল না। 

শ্রীযুক্ত ভূলাভাই দেশাই আদালতকে জানান যে, তাহাদের বিরুদ্ধে উপরোক 
অভিযোগ ছিল ইহা প্রমাণ করার জন্যই তিনি সাক্ষীকে এই সমস্ত প্রশ্ন 
করিতেছেন। 

গুঃ_-স্থবেদার আমেদগণি কি আপনার বন্ধু ছিলেন? 

উঃ--তিনি আমার ব্যাটালিয়ানের অন্তর্গত ছিলেন । 
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প্রহতিনি আপনার বন্ধু ছিলেন কিনা আমি ইহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি । 

উঃ--'বন্ধু* বলিতে আপনি কি বুঝাইতেছেন ? 

প্রঃ--তাহার সঙ্গে আপনার ব্যক্তিগত কোন সম্পর্ক ছিল কিন1? 

উঃ-_স্থবেদার আমেদ খানের সঙ্গে আমার বিশেষ কোন বন্ধুত্ব ছিল ন1। 

প্রঃ- ক্যাপ্টেন আশাদকে আপনি জানেন? 

উঃ- হ্যা । 

প্রঃ-ক্যাপ্টেন আশাদের হন্তক্ষেপের ফলেই কি সুবেদাব আমেদকে ছাড়িয়া 
দেওয়া হয়? 

উঃ-_ স্বতন্ত্র ক্যাম্প হইতে যখন সকলকে মুক্তি দেওয়া হয় তখন সুবেদার 
আলীকেও মুক্ত দেওয়া হয়। আমি যখন এ ক্যাম্পে যাই, হুবেদার আমেদ 
খান তখনও তথায় ছিল। অন্ুস্থ হইয়া পড়ায় তাহাকে হাসপাতালে গ্রেবণ 
করা হয়। ্‌ 

প্রঃ-কোন অপরাধে তাহকে কি তথায় আটক রাখা ১ইয়াছিল। 

উঃ--আমি জানি না! 

প্রঃ সে কেন তথায় আছে তাহ আপনি কি কখনও তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছেন ? 

উঃ:-_একটি স্বতন্ত্র তাবুতে তাহাকে রাখা ভষ্য়াছিল। কাটা তার দিয় 
ক্যাম্পগ্ুলিকে পৃথক করা হয় এবং এক ক্যাম্পের লোক অন্ত ক্যাম্প এ 
যাইতে পারিত না । 

প্রঃ--তাবুতে স্ববেদার আমেদ খানের সঙ্গে কতজন লোক ছিল? 

উ:--তাহা আমি বলিতে পারি না, কারণ আমি সেখানে কখনও যাই 
নাই। 

প্রঃ- আপনি কি বলিতে চান যে, আপনি যেখানে ছিলেন 'সেখাদ হইচ্চে 
স্থবেদার আমেদের ক্যাম্প দেখ যাইত না? | 
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উঃ-_স্থবেদার আমেদের তাবু এবং আমার তাবুর মধ্যে আর এক সারি 
তাবু ছিল। 

শ্রীযুক্ত দেশাই-এর আরও কতকগুলি প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলে যে, 
বন্দী শিবিরে একটি বাগান ছিল। এই বাগানে তরিতরকারি ফলান, 
হইত এবং বন্দীদিগকে এখানে কাজ করিতে হইত। 


হাঁবিলঘার ওলিত বাহাঢুরের সাক্ষ্য 


২৬শে নভেম্বর--লাল কেল্লায় সামরিক আদালতের জাতীয় বাহিনীতে 
যোগ দিতে অস্বীকুত একজন মুসলমান এবং একজন খর্থ। সরকারী সাক্ষীর 
সাক্ষ্য গৃহীত হয়। ইহার! উভয়েই সিঙ্গাপুরের পতনের অব্যবহিত পরেই 
গঠিত প্রথম জাতীয় বাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করিয়া বন্দীদের উপর ষে 
মারধোর এবং গুলী চালনা কর! হইত তাহার কথা উল্লেখ করে। গুখ? সাক্ষীটি 
২৯ গুথণ রাইফেলের হাবিলদার ওলিত বাহাদুর । ১১৪ বাহাওয়ালপুর 
পদাতিক বাহিনীর জমাদার মহম্মদ হায়াত বন্দী শিবিরে মারপিটের কথা 
বলে। সাক্ষী আরও বলে ফে, ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ মুসলমানদের জাতীয় 
বাহিনীতে ষোগ দিতে অস্থরোধ করিয়া বলেন যে হিন্দু এবং শিখগণ জাতী 
বাহিনীতে যোগ দিয়াছে ॥ মুসলমানগণ যদি যোগ না দেয় তাহা! হইলে শিখ 
ও হিন্দুগণ ভারতবর্ষের মুসলমানদের উপর অত্যাচার করিবে। জেরায় সাক্ষী 
বলে যে ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ জাতীয় বাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্যও করেন 
নাই কিম্বা ভয়ও দেখান নাই । শ্রীযুক্ত দেশাই সাক্ষীকে কতকগুলি প্রশ্ন করিলে 
সে ষে জৰাব দেয় তাহা! বিচার আরম্তের পূর্বে সাক্ষাতের সময়ে যে সাক্ষ্য 
দিয়াছিল তাহার সহিত মিলে না। 

প্রথম বাহাওয়ালপুর পদাতিক বাহিনীর জমাদার মহম্মদ হায়াত, নিম্ন 
শিবিরে যাস ঘটিয়াছিল তাহার বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, তাহার বাহিনীর 
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অধিকাংশ মুসলমান ফৌজই জাতীয় বাহিনীতে যোগ দিতে অস্বীকার 
কবে। হিন্দুঃ শিখ ও কতিপয় মুসলমান ফৌজ জাতীয় বাহিনীতে যোগ 
দিয়াছিল। তিনি আরও বলেন-__আমি বরাবরই জাতায় বাহিনীতেযোগদানের 
বিরুদ্ধে ছিলাম । আমি বরাবরই আমার উদ্ধ'তন কশ্মচারী এবং সৈম্তদের ইহাতে 
মোগ না দিতে বলিয়াছি এবং জাতীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রচারকাধ্য চালাইয়াছি। 

ইহার পর সাক্গীকে নিস্থন শিবির হইতে বিদাদরী শিবিরে স্থানাস্তরিত 
করা ভয়। কিন্তু সেখান গিয়াও জাতীয় বাহিনী সম্বন্ধে তাহার মনোভাবের 
কোন পরিবর্ধন হয় নাই। সেনাবাহিনীর যে সমন্ত মুসলমান সৈন্য জাতীট্য 
বাহিনীতে যোগ দিতে অস্বীকার করে তাহাদের ১৯৪১৯ সালের জলা মাসেব 
কোন এক সময় বন্দী শিবিরে লইয়া যাওয়া হয়। এ শিবিরে প্রায় চার শত্ত 
ভইতে ৫ শত সৈম্ত ছিল। তাহাদের খানাতল্লাসী করিয়া সঙ্গের জিনিষপত্্ 
এবং ভারতীয় বাহিনীর “ব্যাজ, কাড়িয়া লওয়া হয়। সাক্ষী বলেন যে 
অফিসারদের নন কমিশ্নড এবং অন্ত পদমর্ধ্যাদাসম্পন্ন--পথক করিয়া পৃথক 
পৃথক “সেলে' বন্দী করিয়া রাখা হয়। তাহারা বিদাদরী শিবিরে পৌছিবার 
পবদ্দিন সকাল বেল! একজন স্থবেদার, একজন হাবিলদার, একজন ঝাড়ুদাব 
এবং ছয়জন সিপাহী ত্তীহাদের শিবিরে আসে এবং সাক্ষী ও অন্য এগাব 
জনকে পৃথক করিয়া লইয়া ষায়। ভাইসরয়ের কমিশনভ অফিসার এবং 
'সপাহীদের সকলের হাতেই পাঁচ ফিট লম্বা এবং ছুই ইঞ্চি পুরু লাঠি ছিল। 
্তাার। এ লাঠির সাহাযো সাক্ষী এবং অন্তসঙ্গী এগারজনকে প্রহার আবস্ত 
করে। ঝাঁড়দদ্রারটি সাক্ষীকে প্রহার দিতে আরম্ভ করে এবং কুড়ি পঁচিশ ঘ| 
খাইবার পর সাক্ষী অজ্ঞান হইয়া পড়ে । তাহার চিতন্য ফিরিলে সে দেখে 
ষেবাকী এগার জনও সেইথানে পড়িয়া আছে। 

সাক্ষী এবং অন্যান্তদের রাস্তায় মাটি ভন্তি করিয়া জোর কদমে প্রায় 
তিনশ গজ দূরে লইয়া যাইতে হইত। যাছারা জোর কদমে চলি্ে 
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পারিত না, শাস্ত্রী কর্তৃক তাহার! প্রনহ্হত 5ইত। তাহারা ক্লান্ত হইয়া 
পড়িলেও তাহাদের রাত্রে ঘুমাইতে দেওয়া হইত না; রাত্রে তাহাদের 
শিবিরের ভিতর পাহারা দিতে হইত এবং ৰাহিরে অবস্থিত জাতীয় 
বাহিনীর শান্ত্রী প্রতি পাচ মিনিট অন্তর প্রশ্ন করিত। যদি তাহারা 
খুব জোরে কিংস্বা খুব আস্তে জবাব দিত তাহ হইলে তাহাদের প্রহার 
কর! হইত এবং এইভাবে তাহাদের সারারাত জাগাইয়া রাখা হইত। 
তাহাদের জাতীয় বাহিনীর সকল সদস্ত এমন কি ঝাডম্দ্রারদের পর্য্যন্ত সেলাম 
করিতে হইত । 

একদ্ন সাক্ষী পাশ দিয় যাইবার কালে জাতীয় বাহিনীর জনৈক 
শান্ত্রীকে লক্ষ্য না করায় তাহাকে বন্দুকের কাটের আঘাতে ফেলিয়। 
দেওয়া হয়। তাহাদের পামান্ত ভাত দেওয়। হইত এবং তাহাও 
কাকর মিশানো | তাহাদের নির্দিষ্ট সময় ছাড়া যথেষ্ট পরিমাণ পানীয় জলও 
দেওয়] হইত না। কাকর মিশানো চাল সম্বন্ধে শিবিরের অধিনায়ককে বলা 
হইলে তিনি বলেন মে তাহাদের ওই রকম খাছ্যই পরিবেশন করা হইবে । 
সাক্ষী তাহাকে বলিয়াছিল, আমাকে হত্যা করুন আমি আর এ অত্যাচার সময 
করিতে পারিতেছি না। উত্তরে তিনি বলেন, আমি তোমাকে হত্যা করিব 
ন।, তুমি জাতীয় বাহিনীতে যোগ দাও। যদি তুমি জাতীয় বাহিনীতে যোগ 
দাও, তাত হইলে তোমাকে এই বন্দীশিবির হইতে সরাইয়া লওয়া হইবে 
এবং তোমার প্রতি ভাল ব্যবহার করা হইবে; আর যদি ষোগ না! দাও 
তাহা হইলে মৃত্যু পধ্যন্ত তোমার প্রতি এইরূপ বাবহারই করা হইবে। সাক্ষী 
এবং তাহার বারজন সাক্ষীকে এ শিবিরে সতেরে। দিন রাখা হয়। যখন 
তাহাদের কেহ জাতীয় বাহিনীর ডাক্তারের নিকট অসুস্থতার কথ! জানাইত 
তখনই তাহাদের “এ” এবং “বি” শ্রেণীভূক্ত করা হইত তাহাদের প্রতেককে 
বার ঘা করিয়! বেত মারা হইত। 
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বন্দীশিবির হইতে সাক্ষী এবং অন্ঠান্তদের সেলাতার শিবিরে লইয়া 
যাওয়া হয় এবং সেখানে তাহাদের জাতীয় বাহিনীতে যোগ দান করিবার 
ন্ট অগ্গরোধ করিয়া বক্তৃতা দেওয়! হয়; সাক্ষী অন্বীকার করিলে তাহাকে 
এবং অন্তান্তদের পৃথক করিয়া সেনানিবাসে রাখা হয়। তারপর তাহাদের 
আবার বন্দীশিবিরে লইয়া যাওয়া হয়। দ্বিতীয়বার সাক্ষী এবং তাহার 
এগারজন সঙ্গীকে একুশ দিন বন্দীশিবিরে রাখা হয | 

প্রতিদিনই তাহাদের সম্মখে বক্তত। দেওয়া হইত এবং তাহাদের জাতীষ 
বাহিনীতে যোগ দিতে বল। হইত | শিবিরের অধিনায়ক তাহাদের বলিতেন 
যে, তাহারা যদি জাতীয় বাহিনীতে লেগ না দেয় তাহা হইলে তাহাদের আগের 
নায় বাযবহারই পাইবে । তাহাদের আগের নায় কঠোর পরিশ্রম করিতে 
হইত | তাভাদের স্বাস্থ্োর ক্রমশঃ অবনতি সত্বেও কোনরূপ চিকিৎসার ব্যবস্থ। 
তাতাদের জন্য করা হয় নাই। তাহাদের কন্ত কেবলমাত্র প্রহারের ব্যবস্থাই 
বলবং ছিল। একদিন সাক্ষী তৃষত্ত হইয়া! জল চাহিলে তাহাকে এবং তাহার 
জনৈক সঙ্গীকে ১৮ ঘা বেত মারা হয়। অসহ্য প্রশ্ারের ফলে তাহারা 
'আল্লাহ ও পীরদের স্মরণ করিলে তাহাদের বল! হইল যে, শিবিরের চৌহদ্দিতে 
আল্লাহ' নাই আছে শুধু শিবির কর্তৃপক্ষ । 

বন্দীশিবির হইতে তাহাদের সেলেতার শিবিরে লইয়া যাওয়৷ হয়। 
এই শিবিরের “ডি” চিহ্নিত অংশে জাতীয় বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবক দল এবং 
“ভি১” চিহ্নিত অংশে যাহাব] স্বেচ্ছাসেবক নয় তাশ্ারা থাকিত। হালপাতালেও 
স্বেচ্ছাসেবক দল এবং যাহারা স্বেচ্ছাসেবক নয় তাহাদের আলাদ1 রাখা 
হইত। প্রধান ঘাটি হইতে মাঝে মাঝে খাগ্ভ আগিত কিন্তু তাহা কেবল 
স্েচ্ছাসেবকদেরই পরিবেশন করা হইত। সাক্ষী সাত আটদিন হাসপা হালে 
ছিল। হাসপাতাল হষ্টতে তাহাকে পুনরায় সেলেতার শিবিরে লইয়া যাওয়। 
হয়। এখানেও তাহাকে জাতীয় বাহিনীতে যোগ দিতে বলা হয় কিন্ত নে 
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ও তাহার দলের লোকের! অস্বীকার করে। তাহাদের একমাসের মত 
সেলেতার শিবিরে রাখা হয়। 

সেলেতার হইতে তাহাদের আড়াই হাজার হইতে তিন হাজার লোককে 
বুলের শিবিরে স্থানান্তরিত করা হয় এবং এখানেও তাহার! জাতীয় বাহিনীতে 
য়োগ দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। তাহাদের সন্মুথে বক্তৃতা করা সত্বেও যখন 
তাহারা অস্বীকার করে তখন সাক্ষী এবং অন্ত এগারজনকে আবার বন্দীশিবিরে 
প্রেরণ কর! হয়। 

বন্দীশিবিরে আগের ন্যায় অত্যাচার চলিতে থাকে । এবার বন্দী- 
শিবিরে সাক্ষী কয়েকজন লোককে প্রহার করিতে দেখে, একদিন রান্তরি 
৯ টার সময় ষখন সে ভিউটীতে ছিল তখন সে একজন স্বাদার ও পাঁচ ছয় 
জন লোক দ্বার দুইজন শিখকে গ্রন্ৃত হইতে দেখে । রাত্রি একটা পধ্যস্ত 
শিখ ছুইটীকে মারধোর করিক্া। নিকটবর্তী হাসপাতালে প্রেরণ করা য়। 
সুবেদার এবং তাহার জনৈক ঝাড়দারকে শিখ দুইটি মারা গিয়াছে কিনা 
খোজ লইতে বলে। শিখ দুইটির অবস্থা তখন অতাস্ত সঙ্কটজনক ছিল। 
পরদিন সকালে সাঙ্গী শিখ ছুইটিকে পা বাধ! অবস্থায় মাটিতে মুখ চুমড়াইয়া 
পড়িয়া থাকিতে দেখে । এইবার সাক্ষী একুশ দ্রিন বন্দী শিবিরে ছিল। 
ইহার পর তাহাদের সেলেতারের “ডি ও” শিবিরে লইয়া যাওয়া হয় এবং পূর্বের 
যেখানে রাখ! হইয়াছিল, এখানে অবস্থান কালে বিমান খাটি তৈরীর কাজে 
অর্থাৎ ট্রেঞ্চ খনন ইত্যাদি ব্যাপারে তাহাদের অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হয়, 
তাহারা ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর পর্য্যস্ত এই শিবিরে ছিল। 

২৭শে নভেম্বর আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারকালে সামরিক আদালতে 
প্রতিপক্ষের কৌনুলী মিঃ ভূলাভাই দেশাই হাবিলদার ওলিত বাহাদুরকে পুনরায় 
জেরা করেন। জেরার উত্তরে হাবিলদার ওলিত বাহাছুর বলে যে, শাস্তিমূলক- 
ভাবে জাপদের জন্ত তাহাদিগকে যে খাটুনী খাটিতে হইবে তাহা! লইয়া মতভেদ 
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দেখা দেয়। যাহারা আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেয় নাই তাহাদিগকে শান্তি 
দিবার জন্য খাটানো হইত। তাহাদের কোন কোন নেতা তাহাদিগকে 
পরামর্শ দেন যে, এই থাট্রনীতে যেন তাহার! আপত্তি না করে। ইহা সত্বেও 
কেহ কেহ এই পরামশ মানে নাই । তাহাদিগকে জানান হয় যে, তাহাদিগকে 
জাপদের নিকট কাজ করিতে হইবে ; আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কে তাহাদের 
করণীয় কিছু নাই। 

মিঃ দেশাই-_-তোমাদের কেহ কেহ খাটিতে রাজী নও বলিয়! শৃঙ্খলা বজায় 
রাখিবার জন্ত কি প্রহরী পাঠান হইত ? 

সাক্ষী__হা। 

প্রশ্ন প্রহরীগণ কি দলের নেতাগণকে গ্রেপ্তার করিবার জন্তু আসিয়াছিল? 
ই 

প্রঃ--তোমরা কতজন ছিলে ?-_আমরা প্রায় সাড়ে পাঁচ শত লোক ছিলাম। 

প্রঃ- প্রহরীদের সঙ্গে কোন বিরোধ দেখা দিয়াছিল ?_-ই]। 

প্রঃ-_প্রহরীরা তোমাদিগকে বিরুদ্ধতা না করিবার জন্ত সতর্ক করিয়াছিল 
এবং বন্দুকের ফাক! আওয়াজ করিয়াছিল ?-_-হা। আমরা ষখন প্রহরীদের 
কথা মানিলাম না তখন তাহারা গুলী চালায়। তাশার৷ আমাদের নিকট 
আজাদ হিন্দ ফৌজের কথা বলে। 

প্র প্রথমে তাহারা ফাকা আওয়াজ করে। কিন্তু তোমরা যন 
তাহাদের কথা অমান্ত কর তখন তোমাদের উপর গুলী চালায় ?--হা। গুলী 
বধণের পর ছুই তিনজন লোক আহত হয়। 

প্রঃ--তোমরা কি প্রহরীদের অনুসরণ করিয়াছিলে ?--হা। 

সাক্ষীকে পুনরায় পরীক্ষা করিতে গিয়া য্যাডভোকেট জেনারেন শ্যার এন, 
পি ইঞ্জিনিয়ার জিজ্ঞাস। করেন প্রহরীগণ যখন আসে তখন প্রকৃত কি 
'ঘটিয়াছিল? 
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মিঃ ভুলাভাই দেশাই--আমি এই প্রশ্নে আপত্তি করি। ইহ পুনরায় 
পরীক্ষা নয় । 

মেজর জেনারেল ব্ল্যাঝ্সল্যাণ্ড-_-সাক্ষী কোন উত্তর দেয় নাই। প্রকৃত চিত্র 
জান] বাদীপক্ষের দরকার । 

জজ আডভোকেট--জেরার ভিতবই কি প্রশ্রটি উত্থাপিত হয় নাই ? 

মিঃ দেশাই-_যাহ] ব্যাখ্যা করণ হয় নাই তাহ1ই পুনরায় পরীক্ষা! করা ঘায়। 

উক্ত আপত্তি বাতিল হইয়] যায়। 

আভডভোকেট জেনারেলের প্রশ্ের উত্তরে সাক্ষী বলে ফে, প্রহরী ও যুদ্ধ- 
বন্দীদের মধ্যে বিরোধের কারণ এই যে, বক্তৃতার সময় ভাহারা প্রহরীদের 
আবিভাবের প্রতিবাদ জানায় । 

আডভোকেট জেনারেল-__বিরোধের আসল কারণ কি তাহ] বল? 

আদালত এই প্রশ্ন বাতিল করিয়া দেন। 

আদালতের প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলে যে, একমাস কি দেড়মাস পরে তাস্থার 
হাটু হইতে বুলেট বাহির করা হয়। সে তখন বিদাদরী হাসপাতালে ছিল। 


রবিলালের সাক্ষ্য 


সরকার পক্ষের পরবস্ভা সাক্ষী ২০৯ গুর্থা রাইফেল রেজিমেণ্টের রাইফেল- 
ম্যান রবিলাল বলেন যে, সিঙ্গাপুরের পতনের পর যখন সে বিদাদরী শিবিরে 
ছিল তখন আজাদ হিন্দ ফৌজে তাহার ব্যাটালিয়ানকে যোগ দিবার অনুরোধ 
করিয়া বক্তৃতা দেওয়া হয়। বক্তাগণ বলেন যে, ব্যাটালিয়ানের ভাইসরয় 
কমিশনড ও নন-কমিশনড অফিসারগণকে একটি বন্দী শিবিরে লইয়া যাওয়া 
হইয়াছে এবং যাহারা আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ না দিবে তাহাদিগকেও 
অন্ররূপ কোন বন্দী শিবিরে প্রেরণ করা হইবে । সাক্ষী আজাদ হিন্দ ফৌজে 
যোগ দিতে অসম্মত হয়। আজাদ হিন্দ ফৌজের জনৈক অফিসার সাক্ষীর সঙ্গে 


আজাদ হিন্দ ফৌজ ৯১ 


আলাপ করেন এবং বলেন ধে, সে যদি আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ ন। দেয় তবে 
তাহাকে বন্দীশিবিরে প্রেরণ কর! হইবে । 

১৪৯৪২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় আজাদ হিন্দ ফৌজের 
জনৈক অফিসার সাক্ষীর ব্যাটালিয়ানের উদ্দেশে এক বন্তৃতা দেন। ইহার পর 
ব্যাটালিয়ানের সমন্ত সৈম্তকে একত্রিত কর! হয়। ব্যাটালিয়ানের ছুই একজন 
লোক তখন আহার করিতেছিল বলিয় তাহাদিগকে সকলের সঙ্গে একত্রিত 
করা হয় নাই। পরে তাহাদিগকে সমবেত ব্যাটালিয়ানের সম্মুখে আনিয়া 
লাঠি দ্বারা প্রহার কর! হয়। সেখানে রাইফেল ও বেয়নেটধারী ১৫ হইতে 
২০ জন এবং লাঠিধারী ও ৬।৭ জন প্রহরী ছিল। 

আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ব্যাটালিয়ানের ঝাড় দার এবং খাঁনসামা- 
গণকে বলেন যে, তাহারা ভারতের অধিবাসী; স্থুতরাং দেশের স্বাধীনতা 
সংগ্রামে সাহায্য করিবার জন্য তাহাদের আগাইয়া৷ আসা উচিত। খানসামাগণ 
উত্তর দের, “আমর! দীর্ঘকাল গ্র্থা রেজিমেন্টের কাজ করিয়াছি । তাহার যদি 
আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেয় তবে আমরাও যোগ ধিব।” উত্তর শুনিয়া 
আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারগণকে প্রহার করিবার জন্ত আজাদ হিন্দ ফৌজের 
দ্ইজন সৈম্তকে আদেশ দেন। প্রশারের ফলে দুইজন খানসামা মাটিতে 
পড়িয়। যায়। 

অতঃপর আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিনারটি ব্যাটালিয়ানেব উদ্দেশ্যে বলেন 
বে, যেহেতু তাহারা বুটিণ সরকারের অনুগত সেই হেতু তিনি তাহাদিগকে শত্রু 
বলিয়া মনে করেন এবং তিনি তাহাদিগকে এই মনোভাবের পরিণতি 
দেখাইবেন। অফিসার বি ব্যাটালিয়ানের কয়েকজনের নাম ধবিয়া ডাকেন 
এবং তাহাদিগকে প্রহারের আদেশ দ্েন। চার জনের প্রহারের পর পঞ্চম 
ব্যক্তিকে এমনভাবে প্রহার কর] হয় যে, সে মাটিতে পড়িয়া যায়। অফিসারটি 
প্রহার বন্ধ না করিয়া নিজে মাটিতে পতিত ব্যক্ভিটিকে লাখি মারেন । 
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ইহ1 দেখিয়া সমগ্র ব্যাটালিয়ান মন্্বাহত হয় এবং তাহাদের চোখে জল আসিয়া 
পড়ে। তাহারা তখন দাঁড়াইয়া! পড়ে এবং "প্রতিবাদে জানায় এবং বলে যে, ষদি 
তোমরা আমাদের হত্যা! করিতে চাও তবে সমগ্র ব্যাটালিয়ানটিকেই হত্যা 
করিতে পারে৷ । কিন্তু আমরা আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিব না। অফিসারটি 
তখন ব্যাটালিয়ানকে জিজ্ঞাসা করেন যে, বিনা আদেশে তাহারা কেন 
ঈড়াইয়াছে এবং প্রহরীগণকে গ্রলী চালাইবার আদেশ দেন। প্রহরীগণ ফাক! 
আওয়াজ করে। ইহাতে আজাদ হিন্দ ফৌজের অপঝ এক অফিসার প্রহরী- 
শণকে জিজ্ঞাসা করেন, “এই গুর্থারা কি তোমাদের বাবা যে ফাক। আওয়াজ 
করিতেছ? ইহাদের উপর গুলী চালাও । তখন প্রহরীগণ গর্থাদের উপর 
গুলী চালায়। গ্র্থাদের হাতে কোন অস্থ ব। লাঠি ছিল না। স্থতরাং তাহার! 
বাচিবার কোন আশা] দেখিতে পায় না। তাহারা সকলে প্রহরীদের দিকে 
অগ্রসর হইয়া কাঠের চগপ্পল ছুড়িতে থাকে । প্রায় আধ ঘণ্টাকাঁল গুলী চলে, 
এবং ৮ জন গ্রর্থা আহত হয়। 

গুলী চালনার পর ব্যাটালিয়ানটিকে মার্চ করিয়া! একটি বন্দীশিবিরে লইয়। 
যাওয়া হম । 

সাক্ষী যখন বিদাদরী শিবিরে ছিল তখন তাহার ব্যাটালিয়ানের কয়েকজন 
লোক আজাদ-হিন্দ ফৌজের অধীনে শাস্তিমূলক মজুরী খাটিতেছিল এবং 
অন্যান্যের! পরিখা খনন করিতেছিল। সাক্ষী এই শাস্তিমূলক শ্রমকাধ্যে কখনও 
আপত্তি করে নাই এবং যতদূর জানে, ব্যাটালিয়ানের অন্য কেও আপত্তি 
তোলে নাই। 

সাক্ষীকে যখন বন্দী শিবিরে আনয়ন কর! হয় তখন শিবিরের ফটকে প্রহরায় 
রত আজাদ হিন্দ ফৌজের একজন অফিসার ও তিন-চারজন সৈন্য গুথণদের 
খানাতল্লাস করে। গ্তর্থাগণকে ছাদ বিহীন কাটা তার ঘেরা একটি স্থানে রাখা 
হ্য়। ঘেরাও জায়গাটি এত ক্ষুদ্র ফে, ব্যাটালিয়ানের অধিকাংশ লোক ইহার 
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ভিতর বসিতেও পারে নাই এবং সমগ্র রাত্রি তাহাদিগকে দাড়াইয়া থাকিতে 
হয়। তাহাদের কোন পোষাকাদি ছিল না, এই অবস্থাতেই সমগ্র রাত্রি 
তাহাদিগকে অতিবাহিত করিতে হয়। 

পরদিন বেলা ১০।১১ টার সময় বন্দীশিবিরের ভারপ্রাপ্ত অফিসার ১৪ জনকে 
পুথক করিয়া রাখিয়া! তাহাদিগকে বিদাদরী শিবিরে পুনরায় যাইবার আদেশ 
দেন । 

বিদাদরি শিবিরে ফিরিয়া আসিয়া গুখণ বাহিনীকে পুবের মতই শ্রমসাধ্য 
কাজ কর্রিতে হয়। বিদাদরীতে এক মাস রাখার পর তাহানিগকে পুনরায় আটক 
শিবিরে পাঠান হয়। গুর্থাদের আটক- শিবিরে আদার পরদিন হইতে শিবির 
কতৃপক্ষ তাহাদের উপর প্রহার আর্ত করেন এবং তাহাদিগকে দিয়া শ্রমসাধ্য 
কাজ করান হইতে থাকে । পাচ দিন এরূপ চলে । 

প্রথম ছুই দিন তাহাদের জন্ত কোন খাছ্যের ব্যবস্থা ছিল না তৃতীয় দিন. 
তাহাদিগকে আহার করিতে আদেশ দিল গুখার৷ তাহাদিগকে আটকশিবিরে 
ফিরাইয়া আনার প্রতিবাদ করিয়৷ বলে ষে, তাহাদিগকে কোথায় রাখা হইবে এ 
বিষয়ে কোন দিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যস্ত তাহারা আহার করিবে না । এখানে পাঁচ 
দিন রাখার পর তাহাদিগকে পুনরায় বিদাদরী শিবিরে লইয়া যাওয়া হয়। 

আটক-শিবিরের অধিকাংশ কম চারীই আজাদ হিন্দ ফৌজের লোক ছিল। 


মিঃ আসফ আলীর জের! 


মিঃ আসফ আলীর জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন যে ১৯৪১ সালের আগ 
মাস হইতে সিঙ্গাপুরের পতনের সময় পর্বস্ত সাক্ষীর সেনাদল মালয়ে শিক্ষা 
. গ্রহণ করিতেছিল। 

মিঃ আসফ আলী---কি শিক্ষা! ? জঙ্গল যুদ্ধবিদ্তা না পশ্চাদপনরণের বিদ্যা, 
না উভয়ই? €হাল্য) 
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সাক্ষী-_আক্রমণমুলক যুদ্ধবিছ্যা শিক্ষা! । 

মিঃ আসফ আলী অতঃপর পরবর্তী ঘটনাবলী, আলোচ্য সেনাদলের 
পশ্চাদপসরণ ও পশ্চাদপসরণের সময় প্রদত্ত রেশন সম্বদ্ধে কতকগুলি প্রশ্ন করিতে 
থাকিলে সরকার পক্ষের কৌন্রলী স্যার নসীরবান ইঞ্জিনীয়ার এই প্রশ্নগুলির 
প্রাসঙ্গিকত। সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। 

মিঃ আসফ আলী --আপনি যে সকল প্রশ্ন করিতেছিলেন, সেগুলি 
প্রাসঙ্গিক বলিয়৷ আমি মনে করিতে পারি নাই । 

স্যার নসীরওয়ান--তাহ। আপনার দুর্ভাগ্য । 

মিঃ আসফ আলী--আমার দুর্ভাগা, না আপনার ? আমি সমগ্র ব্যাপারের 
ইতিহাস অনুধাবন করিতেছি । রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, নিপীড়ন ইত্যাদি 
সম্বন্ধে অনেক কথাই বল! হইয়াছে । এ সময়ে বাস্তবিক কি ঘটিয়াছিল, আমি 
তাহাই দেখিতে চাই । স্তার নসীরওয়ান যে দুর্ভাগ্যের কথা বলিয়াছেন, তাহা 
সম্পূর্ণ অহেতুক । আমি হূর্ভাগ্য স্বীকার করিব না। 

জজ এডভোকেট--আমাদের শানস্তভাবে আদালতের কাধ্য নিবাহ 
করা উচিত । 

মিঃ আসফ আলী-_দূর্তাগ্যস্থচক কোন মন্তব্য শুনিবার মত কিছুই বলি 
নাই। তাহার ষতথানি দুর্ভাগ্য, তদপেক্ষা আমার দুর্ভাগা বেশী কেন হইবে? 

এডভোকেট জেনারেল বলেন যে আদালত যদি মিঃ আপফ আলীকে প্রশ্ন 
করিবার অন্নমতি দেন, তবে তাহার আপত্তি নাই। 

মিঃ আসফ আলী তখন রেশন সংক্রান্ত প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করেন। 

সাক্ষী বলেন ষে, পশ্চাদ্পসরণের সময় বিটিশ সৈম্দের প্রতি খান ও অন্যান্ত 
বাচছন্্য সম্পর্কে পক্ষপাতিত্ব কর! হয় নাই। 

মিঃ আসফ আলী-_-আপনি কি বলিতে চান যে, বিটিশ ও আপনার! একই 
রেশন পাইতেছিলেন ? 
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সাক্ষী--পশ্চাদপলরণের সময় বিটিশ ও আমাদের রেশন একই ছিল--আমরা 
“তাহা থাই আর না খাই। 


আদালতের প্রশ্নের উত্তরে মিঃ আসফ আলী বলেন ধে, তিনি ইহাই 
দেখাইতে চাহেন, সাক্ষী সরকার পক্ষকে খুসী করিতে চাহিতেছেন। সাঙ্গী 
বলিতেছেন যে বিটিশ ও ভারতীয় উয়কে একই প্রকার রেশন দেওয়া হইত, 
অথচ এ সকল বিষয়ে পক্ষপাতিত্ব সম্বন্ধে কত প্রশ্নই না লেখা হইয়। গেল। 

মিঃ আসফ আলী জিজ্ঞাসা করেন যে, পশ্চাদপসরণের সময় অন্ঠান্ত স্থযোগ- 
স্থবিধা সম্পর্কে ও বিটিশ ৭ ভারতীয়দের মধো সমবাবহার করা হত 
কি না?-ই।। 

মিঃ আস আলী --আপনাদিগকে কি অষ্ট্রেলিয়ানদের নিকট রেশন বহন 
করিয়া লইয়৷ যাইতে বলা হইত? 

সাক্ষী ই! বলেশ এবং ইহাও বলেন মে তিনি একবার মাত্র রেশন বহন 
করিয়! লইগ্জ গিয়াছিলেন। 


প্রশ্ন অস্ট্রেলিয়ান বা নুটিশ সৈম্তরা কি ভারতীয়দের জন্ত রেশন 
বহন করিত? রঃ 
উত্তর--আমি জানি না। 


সাক্ষী বলেন ষে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেওয়া না দেওয়। সঙ্গন্ধে 
বিদদরী শিবিরে বন্দীদের মধ্যে আলোচন] হইত । 

প্রশ্ন-_-আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিতে বলিলে যাহারা রাজভক্ত তাহারা 
ভ্রুদ্ধ হইত? 

উত্তর- ইহা সত্য যে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদানের আলোচনায় 
রাজভক্তরা ক্রুদ্ধ হইত। ঘাভারা আঙ্গাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়াছে, তাহারা 
অন্তকে প্ররোচিত করিতে আনিলে, যাহারা যোগ দেয় নাই, তাহারা ক্রুদ্ধ 
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হইত। সাক্ষী আরও বলেন-- আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসাররা যখন আজাদ 
হিন্দ ফৌজ সম্বন্ধে আমাদের নিকট বক্তৃতা করিতে আসিতেন, তখন তাহাদিগকে 
আমর! চলিয়া! যাইতে বলিতাম না। কিন্তু তাহারা আসিয়া যখন আমাদিগকে 
আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিতে বলিতেন তখন আমর! অন্তরে ক্কুদ্ধ হইতাম। 

সাক্ষী রবিলাল বলে যে, বিদাদ্রী, শিবিরে তাহার! প্রায় ছয় শত জন ছিল ॥ 
তাহাদিগকে শ্রমসাধ্য কাজ করিতে দেওয়া হইত এবং তাহারা তাহা করিতে 
সম্পূর্ণ ইচ্ছুক ছিল। সাক্ষী শিবিরে কাহাকেও শ্রমসাধ্য কারের অবসান ঘটান 
সম্পর্কে কোন আলোচন। করিতে শুনে নাই । 


মিঃ আসফ আলী--ওলিত বাহাদুর কি আপনাদের সঙ্গে শিবিরে ছিলেন। 
প্র--ওলিত বাহাদুর আদালতে বলেন যে, শ্রমসাধ্য কাজ করান সম্পর্কে 
দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়। 


উঃ--আমি এ সম্বন্ধে কিছু জানি না। শ্রমসাধ্য কাজ করান সম্পর্কে কোন 
বিবাদ হইয়াছে বলিয়া আমি জানি না। শ্রমসাধ্য কাজ সম্পর্কে আমি ওলিত 
বাহাদুরের সঙ্গে কোন কথা বলি নাই । 

সাক্ষী বলেন যে, হাঙ্গামার সমস প্রায় ১৫।২* জন রক্ষী ছিল। তাহাদের 
হাতে রাইফেল ছিল, কতকজনের হাতে লাঠি ছিল। 

প্রঃ--কয়েকজন রক্ষী পলাইয়৷ গিয়াছিল, ইহা সত্য কি? 

উঃ--যে সব রক্ষীর হাতে লাঠি ছিল, আমর! আক্রমণ করিলে তাহারা 
পলাইয়৷ যায়। 


মিঃ আমফ আলী--আপনার। কতজনে মিলিয়! রক্ষীদিগকে আক্রমণ করিয়া 
ছিলেন । 


উ:--আমরা ৫০০ হইতে ৬০ জন ছিলাম । প্রায় ৩ শত হইতে সাড়ে 
৩ শত জনের নিকট কাষ্টপাদুকা ছিল। 
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এডভোকেট জেনারেলের দ্বিতীয়বার জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, 
তাহার সাক্ষ্যে উল্লিখিত ছুইটি বিবৃতি অভিযুক্ত অফিসারত্রয়ের বিরুদ্ধে মামল! 


সম্পর্কে গৃহীত হইয়াছিল । আদালতের প্রশ্নের উত্তরেও সাক্ষী এ কথার 
পুনরুক্তি করেন। 


সুবেদার রামস্বরূপের সাক্ষ্য 


সরকার পক্ষের পরবর্তা সাক্ষী হুবেদার রামন্বর্ূপ নাঘক জনৈক সামরিক 
কেরাণী বলেন যে, সিঙ্গাপুরের পতনের পূর্ব দিন তিনি পলায়নের জন্ত দল ত্যাগ 
করেন এবং বেসামরিক পোষাক পরিয়! বেসামরিক লোকদের সহিত মিশিয়। 
যাঁন। ১৯৪২ সালের ১৩ই এপ্রিল পধ্যন্ত তিনি সিঙ্গাপুরে ছিলেন । এমন 
সময় তাহার জটনক কেরাণী-বন্ধুর সঠিত সাক্ষাৎ হয়। সাক্ষী অসুস্থ ছিলেন। 
বন্ধুটি সাক্ষীকে সেলেটার শিবিরে যাইতে বলে। এখানে তখন তাহার দলের 
অন্যানা লোক ছিল। 

সেলেটারে সাক্ষীকে এক শিবিরে রাখা হয়। যাহার! আজাদ হিন্দ ফৌজে 
স্বেচ্ছাসেবক হয় নাই, তাহাদিগকে এ সকল শিবিরে রাখা হইত। 'আঙ্গাদ 
হিন্দ ফৌজে যোগ দিতে ধলিয়া এ সকল শিবিরে কয়েকবার বক্তৃতা দেওয়া হয়; 
কিন্ত সাঙ্গী যোগ দেন নাই । 


১৯৪২ সালের জুলাই মাসে সাক্ষী ও অন্যানা পাঁচ জনকে এক আটক 
শিবিরে লইয়া যাওয়! হয়। তাহাকে .বলা হয় যে, আজাদ হিন্দ ফৌজ বিরোধী 
প্রচার কার্যের অপরাধে তাহাকে তথায় লইয়া যাওয়! হইয়াছে । সাক্ষী অতঃপর 
নির্যাতন কাহিনী বর্ণনা করিয়া বলেন, জনৈক অফিসারের উত্তরে তিনি বলেন 
যেতিনি আরও নিধ্যাতন ভোগ করিতে প্রন্থত আছেন কিন্ত তিনি আঙ্জাদ 
হিন্দ ফৌজে যোগ দিবেন ন|। 
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যে সকল অফিসার সাশ্শীকে জেরা করিয়াছিলেন, তাহার তাহ।কে 
গালাগালি দেয়, হাত বাঁধিয়া রাখে, মুখে ঘুষি মারে, লাখি দেয় ও লাঠি দিয়] 
প্রহার করে। অবশেষে সাক্ষী অজ্ঞান হইয়া পড়েন। জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে 
অফিসার তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি আজাদ হিন্দ ফ্ৌজে যোগ দিতে 
ইচ্ছক আছেন কি না। সাক্ষী এইবার সম্মত হন। কারণ তিনি মনে করেন 
বে, আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেওয়াই ভাল । 


শ্রীধৃত ভুলাভাই দেশাই কর্তৃক জেরা 


ত ভুলাভাই দেশাই-এর জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, তিনি আজাদ 
হিন্দ ফৌজে ক্যাপ্টেন এস এন মালিকের অধীনে ছিলেন। তাহাকে গুপ্তভাবে 
ভারতবর্ষে যাইবার আদেশ দেওয়া হয়। ভারতবর্ষের সীমান্তে পৌছিয়! প্রায় 
২০।৩০ দিন পর তিনি বাড়ি ফিরিয়া যান ও ফিরোজপুরে তাহার ভিপোতে 
তাহার উপস্থিতি জ্ঞাপন করেন। 

প্রশ্নস্কি উদ্দেশ্যে আপনাকে ভারতবধষে পাঠান হইয়াছিল ? 

উত্তর--দেশের সামরিক অবস্থা জানিবার জন্য । 

প্রশ্_-আপনি কি আজাদ হিন্দ ফৌজের একজন গুপচচর ছিলেন ? 

উত্তর--হ্যা 

প্রশ্ন-আপনি আজাদ হিন্দ ফৌজের একজন বিশ্বস্ত লোক ছিলেন? 

উত্তর--তাহারা আমাকে বিশ্বাম করিতেন । 

প্রশ্ন--তাহার1 ভূল করিয়াছিলেন । নয় কি? (কোন উত্তর নাই) 

প্রঃ- তাহার! আপনাকে বিশ্বাস করিতেন। এজনাই তাহারা আপনাকে 
এঁ কাজে পাঠাইয়াছিলেন ? 

উত্তর-স্্যা। 
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প্র:- কিন্ত প্রকৃতপক্ষে আপনি বিশ্বস্ত থাকিতে চান নাই । 

উত্তর--আপনি যদি আজাদ হিন্দ কৌজের প্রতি বিশ্বাস থাকার কথা বলেন, 
তবে আমার উত্তর--“না” | 

প্রঃ-_কিন্ত যাহারা সবপ্রথমে আজাদ হিন্দ ফৌজে ঘোগ দিয়াছিলেন, 
াপনি কি তাহাদের একজন নহেন ?--ই1 

প্রঃ--এবং আন্দোলনে আপনার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল ? 

উত্তর__না। আমাকে যোগ দিতে বলা হইয়াছিল, তাই ঘামি 
যোগ দিয়াছিলাম। 

প্রঃ- আপনার লেখাপড়া কতদূর ?--আদি একজন ম্যাটি,কুলেট । 

প্রঃ আমার প্রশ্ন অত্যন্ত সরল । আজাদ হিন্দ ফৌজের উদ্দেশ্য কি এই 
ছিল ন| যে ভারতব্ধকে স্বাধীন করা এবং আপনি তাহা গ্রনণ 
করিয়াছিলেন ?- হ্যা। 

প্রঃ সুতরাং আজাদ হিন্দ ফৌজে আপনি ন্েচ্ছায় যোগ দিয়াছিলেন। 
_হ্্যা। 

প্রঃ--আপনি বখন যোগদান করিয়াছিলেন, তণন আপনি আন্দোলনে 
আস্থাবান ছিলেন। রি 

সাক্ষী উত্তর দ্দিতে বিলম্ব করিতে থাকিলে শ্রযুত দেশাই বলেন--“ইহার 
জন্চ এত ভাবিবার কিছু নাই। উত্তর দিন।” 

উত্তর-স্থ্যা | | : 

সাক্ষী বলেন যে, তিনি যখন ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে আজাদ হিন্দ 
ফৌজে যোগ দেন তখন ইতিমধ্যেই স্বেচ্ছায় অনেকে যোগ দিয়াছিলেন। 
সেলেটার শিবিরে তিনি শুনিতে পান যে, আন্দোলন অনেক দূর অগ্রসর 
হইয়াছে । লোক স্বেচ্ছায় আন্দোলনে যোগ দিতেছিল। 

মিঃ দেশাই--আপনি আন্দোলনে বিশ্বাম করিতেন। 
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সাক্ষী--এ সময়ে আমি বিশ্বাস করিতাম না। 

প্রঃ--কিন্ত পরে আপনি আন্দোলনে বিশ্বাসী হইয়াছিলেন এবং স্বেচ্ছায় 
যোগ দিয়াছিলেন। যোগ দেওয়া না দেওয়া নিজের ইচ্ছার উপর 
নির্ভর করিত । 

উত্তর--তখন আমি যোগ দেওয়াই বাঞ্চনীয় মনে করিয়াছিলাম। 

প্র আমি আপনাকে বলিতেছি, আপনি হ্ষেচ্ছায় যোগ দিয়াছিলেন। 
আপনার কোন অভিযোগ ছিল না। আপনি সেনা-বাহিনীতে পুনরায় ফিরিয়া 
যাইতে চাহিয়ছিলেন তাই নিজেকে বাচাইবার জন্ত আপনি এই কাহিনী 
উদ্ভাবন করিয়াছিলেন । 

উত্তর--ন৷ আমি কাহিনী উদ্ভাবন! করি নাই । 
প্রঃ--আপনি যখন গুপ্তচরের কাধ্য করিতে আসিয়াছিলেন তখন আপনার 
অভিপ্রায় কি ছিল? 

উত্তর-_আমার উদ্দেশ্য ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য সংবাদ সংগ্রহ করা! 
আমি আজাদ হিন্দ ফৌজ ত্যাগ করিতে চাই নাই। 

আদালতের প্রশ্রের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, আটক-শিবিরে তীহাকে যে 
থাচায় রাখা হইয়াছিল তাহার ভিতর তিন জন লোক প্রবেশ করিতে পারিতে । 
আটক-শিবির বিদাদনী ক্যাম্প হইতে তিন পোয়া মাইল দূর ছিল। 


মহীন্দ্র সিং-এর সাক্ষ্য 
আজাদ হিন্দ ফৌজের অপর একজন গুপ্চচর ল্যান্সনায়ক মহীন্দ্র সিং বলেন 
ষেতিনি মোহন সিং কর্তৃক গঠিত প্রথম আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়াছিলেন। 
তাহাকে ছল্্রবেশ ধারণের ও ভারতে গিয়া নাশকতামুলক কার্ষের জন্য শিক্ষা 
দেওয়া হইয়াছিল। তিনি প্রথম আজাদ হিন্দ ফৌজের উদ্দেশ্যের প্রতি 
বিশ্বাসবান ছিলেন কিন্তু উহার নেতা মোহন সিং গ্রেপ্তার হইলে তিনি দ্বিতীয় 


আজাদ হিন্দ ফৌজ ১০১ 


মাজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। হাহা হউক ভারতবর্ধে 
চলিয়া যাইবার স্থযোগ লাভের উদ্দেশ্যে তিনি তাহাতে যোগ দেন। কিভাবে 
তিনি এই উদ্দেশ সিদ্ধ করেন তাহা বর্ণনী করেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে ঘান এবং 
লীতা হিল নামক নিকটবর্তী এক পাহাড হইতে তীহ্াকে রেশন আনিবার জন্য 
পাঠান হইলে তিনি এক বুটিশ রেজিমেন্টের সাক্ষাৎ পান এবং উহার নিকট 
অত্মসমর্পণ করেন । 


সিপাহী দলস। খানের সাক্ষ্য 


২৮শে নভেম্বর মামলার শুনানী আরস্ত হইলে ১1১9 পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের 
সিপাহী লস! খানের সাক্ষ্য প্রথমে গৃহীত হয়। সান্ধী বলে থে প্রথমে সে আজাদ 
ন্লিগেডে ছিল, পরে তাহাকে বস্ত ব্রিগেডের অধিনামক ক্যাপ্টেন শাহনওয়াজ 
একদিন এইরূপ বক্তৃতা দেন ; আমাদের এই ব্রিগেডই প্রথম রণাঙ্গনে যাইবে। 
নির্ধচিত সৈন্যদের লইয়া এই দল তৈয়ারী হইয়াছে । মৃদ্ধে আমাদিগকে বনু 
কষ্ট সহ করিতে হইবে, এমন কি মৃত্যুও বরণ করিতে হইতে পারে৷ যদি কেহ 
কষ্ট সহ্য বা মৃত্যুবরণে ভয় পায়, সে যেন এখনই সরিঘ। দীড়ায়। আমাদের 
স্বাধীনতার জন্ত লড়িতে হইবে । এ যুদ্ধে আমর] ভীরুদের চাহিন।, আমর। 
চাই সাহসী লোকদের । 

আমাদের মিত্রশক্তি জাপানীদের পাশাপাশি দাড়াইয়া আমরা যখন 
লড়িব, তখন নিজেদের নিকষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিয়! আমাদের জাতির 
অবমাননা করিলে চলিবে না। ভারতে পৌছিলে 'মামরা বহু নরনারীর 
সম্মুখীন হইব। বয়োজ্যষ্ঠা নারীদের আমরা মাতারূপে এবং কনিষ্ঠদের 
তথ্ী ও কন্তারূপে বিবেচনা করিব। যদি কেহ এই নির্দেশ অমান্য করে 
তাহা হইলে তাহাকে গুলি করিয়া তাহাকে হত্যা করা হইবে। ভারত 
স্বাধীন হইলে, আমাদের বর্তমান সহযোগী জাপানীরা৷ যদি আমাদের উপর 
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প্রভৃত্ব করার চেষ্টা করে, তাহা হইলে আমর! তাহদের সহিতও লড়াই 
করিবে। এমন কি, এখনও জাপানীরা যদি আপনাকে এক চড় মারে, 
তাহা হইলে আপনি তাহাকে তিন চড় মারিবেন, কারণ আমাদের গভর্ণমেন্ট 
জাপানী গভর্ণমেণ্টের সমপধ্যায়ভুক্ত, আমরা কোনক্রমেই তাহাদের অধীন নয়। 
ভারতে পৌছিয়! যদি দেখি যে, কোনও জাপানী আমাদের দেশের নারীদের 
উপর অত্যাচার করিতেছে, তাহা হইলে প্রথম তাহাকে সতর্ক করিয়া 
দিতে ভইবে এব* তাহাতেও সে সাবধান না হইলে আমরা তাহাকে গুলি 
করিব ।” 

সাক্ষী অতঃপর বলে যে, তাহাদের ব্যাটালিয়াঁনকে টহলদারীর কার্ষো নিযুক্ত 
করা হইয়াছিল । ৩১শে মাচ্চ (১৯৪৪ ) সে সরিয়] পড়ে এবং বুটিশ বাহিনীতে 
পুনরায় ফোগ দেয়। সাক্ষী বলে, সুভাষচন্দ্র বস্থু যখন তাহাদের ব্রিগেডের 
সৈম্াদের উদ্দেশ্রে বক্তৃতা করেন, তখন সাক্ষী তথায় উপস্থিত ছিল। সুভাষ বস্থু 
বলিয়াছিলেন যে, তাহার] স্বাধীনতার সৈনিক, তাহাদের উদ্দেশ্য হইতেছে 
ভারতকে স্বাধীন করা । সৈন্যের বহু কষ্ট সহ্য করিতে হইবে, এমন কি, মৃত্যু 
বরণও করিতে হইতে পারে। যাহারা উহাতে পশ্চাৎপদ তাহারা সরিয়া 
দ্াড়াইতে পারে। সুভাষচন্দ্র তখন বলিয়াছিলেনঃ “আমরা ভারতের স্বাধীনতার 
জন্য লড়াই করিতেছি, কাজেই অর্থ ও অন্তান্চ সম্পদের দিক দিয়া আমাদের 
অবস্ত| বিশেষ স্বচ্ছল নয়। আমাদের সামধ্যে যাহ কুলায় তাহাই আপনাদের 
দিতেছি । খাছ প্রভৃতির দিক দিয়া বেশি কিছু দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব 
নহে । আপনাদ্িগকে অল্প খাছ্যের উপর নির্ভর করিতে হইবে ।” 

হাবিলদার নবাবখান জেরার উত্তরে বলে যে, আজাদ হিন্দ ফৌজ যে 
পৃথিবীর যে কোন সৈন্তবাহিনীর বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতার জন্ত লড়াই 
করার সঙ্কর রাখে তাহা সে উহাতে যোগদানের পূর্বেও জানিত; কিন্ত 
তাহার একান্ত সন্কল্প ছিল কোন রকমে সবিয়! পড়া, যুদ্ধ কর! নয়। 
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অতঃপর সাক্ষ' বলে যে, সে রেন্ুণে স্থভাষচন্দ্রের এক বক্তৃতা সভায় 
উপস্থিত ছিল। 

প্রশ্ন__স্থভাষচন্্র তোমাদের বলিয়াছিলেন যে জাতীয় বাহিনী ভারতের মুক্তির 
জন্য যুদ্ধ করিতেছে ।-হ্যা। 

প্রশ্ন জাপানদের স্রবিধার জন্য নহে, ভারতের মুক্তিই জাতীয় বাহিনীর 
মূল উদ্দেশা | ত্য! 

প্রশ্ন--তিনি ইহা বলিঘাছিলেন যে, তাহার! যে জাপানের সাহাধ্য 
করিতেছেন তাহ' খধু ভারতের মুন্ধ সংগ্রামের সহজ ও স্থগম করিবার 
জন্য |--ষ্যা। 

প্রশ্ন--তিনি ইহা বলিযাছিলেন যে, জাতীয় বাহিনীর সাম্য পরিমিত 
এবং জাতীয় বাহিনী ফুলশধ্যা নহে ।- সা । 

প্রশইকোনরূপ এঁহিক লাভের লোভ দেখাইয়া কাহাকেও জাতীয় 
বাহিনীতে ডাকিয়! আন] হয় নাই ।_হ্যা। 

প্রশ্ন সতাক।র দেশপ্রেমিক যাঁর] তাহারাই শুধু জাতীয় বাহিনীতে থাকিবে 
-হ্যা। 

প্রশ্ন--যাহারা আগাইয়! যাইতে নান্াজ তাহাদের জোর করা হয় 
নাই | হ্যা। 


সিপাহী সৈয়হুল্প। খানের সাক্ষ্য 


২৮শৈ নভেম্বর আজাদ হিন্দ ফৌজের মামলার শুনানীর কালে সরকার পক্ষীয় 
সাক্ষী সিপাহী সৈয়ছুল্লা খান নলে, মামলায় সাক্ষ্য দিনার কালে তাহাকে কি কি 
বলিতে হইবে তাহ! শিখাইয় দেওয়া হইয়াছিল এবং তারিখগুলি স্মরণ রাখিতে 


বল! হইয়াছিল। 
সিপাহী সৈয়ছুল্লা খান বলে যে, সে ১৯৪০ সালের ১২ই ডিসেম্বর 


১০৪ আজাদ হিন্দ ফৌজ 


ভারতীয় বাহিনীতে যোগ দিয়া ১৯৪২ সালের ২৯শে জানুয়ারী 
মালয় যায় এবং লিঙ্গাপুরের পতন পর্যন্ত সেখানেই ছিল। সাক্ষী ১৯৪৩ 
সালের সেপ্টেম্বর--অক্টোবর মাসের দিকে জাতীয় বাহিনীতে যোগ দেয় এবং 
জগদীশ সিংহের অধীনস্থ নেতেরু ব্রিগেডের অন্তভূক্তি হইয়া টহলদারীর কাজ 
করে। তাহাদের ইউনিট ব্রিগেড কমাপগ্ডার গুরুবক্প সিং ধীলন কর্তৃক জাপানী 
পদাতিক দলের অন্তসরণ করিতে এবং তাহাদের নির্দেশ মানিয়া লইতে আদিষ্ট 
হয়। মিঃ ভূলাভাই দেশাইএর জেরায় সাক্ষী বলে যে, সে নিস্থন শিবিরের 
একটি হাসপাতালে ছিল। এই শিবিরে যাহার] স্বেচ্ছায় জাতীয় বাহিনীতে 
যোগ দেয় নাই তাহাঁরাও ছিল এবং এই দলের গীড়িতদের চিকিৎসা ব্যপারে 
সর্বপ্রকার সুব্যবস্থ! অবলক্ষিত হইত। 

প্রশ্ন--আপনি কি রোজনামচ। রাখেন? 

উঃ--আমি নিরক্ষর, কাজেই কোনও রোজ নাঁমচা রাখি না। 

প্রঃ--তাহ! হইলে সবগুলি তারিখ কি করিয়া মনে বাখিলেন ? এখানে ত 
ডজন ছুয়েক তারিখ দেখিতেছি ! 

সাক্ষী নিরব। শ্রীযুক্ত দেশাই পুনরায় বলিলেন, আপনি ত কোনও 
রোজনামচা রাখেন না। তাহা হইলে তারিখগুলি একের পর এক বলিলেন 
কি করিয়া? 

সাক্ষী ইতম্ততঃ করিলে শ্রীযুক্ত দেশীই বলিলেন আমি আপনাকে সোজা- 
ন্থজি একটা! প্রশ্ন করিতেছি । আদালতে আসিবার পূর্বে আপনাকে এইরূপ 
বলিতে শিখাইয়! দেওয়া হইয়াছে । আমার কথা সত্য, না, মিথ্যা, 
উত্তর দিন। 

উঃ--আমাকে কি সাক্ষ্য দিতে হইবে তাহা শিখাইয়৷ দেওয়া হইয়াছিল। 

প্র:_এবং সেই জন্যই সবগুলি তারিখ আপনার মনে আছে ? 

উঃস্প্্যা। 
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প্রঃ- আপনাকে এই সমস্ত তারিখগুলি মুখস্থ করানে! হইয়াছিল? 
উঃ--হ্যা। 


হাবিলদার গোলাম মহম্মদের সাক্ষ্য 


২৯শে নভেম্বর ১1১৩ ফ্রণ্টিয়ার ফোস” রাইফেলসের হাবিলদার গোলাম 
মহম্মদ তীহার সাক্ষ্যে বলেন যে, নেতাজী স্থভাষচন্দ্র ১৯৪৫ এর 
জান্ুয়ারী মাসে আজাদ হিন্দ ফৌজের পঞ্চম গেরিল। বাহিনী পরিদর্শন করিয়া 
বলেন---আজাদ হিন্দ ফৌজের বর্তমাম শ্লোগান ণচলো দিলী”র সহিত আজ 
হইতে আরও একটি শ্লোগান যোগ করিতে হইবে--'রক্ত, রক্ত-_আরও 
রক্তপাত চাই, উহার অর্থ হইতেছে ভারতের ৪০ কোটি নরনাক্দীর স্বাধীনতার 
জন্য আমর] রক্তপাত করিব এবং এ একই উদ্দেশ্যে শক্রুরও রক্তক্ষয় করিব। 
আর সামরিক ভারতীয়দের শ্লে/গান হইবে--“সর্বন্থ বলি দাও, সর্বন্থ দান কর'। 

ভাঁবিলদার গোলাম মহম্মদ বলেন যে, ১৯৪২ এর অক্টোবরে আজাদ হিন্দ, 
ফৌজে যোগদানের পর তাহাকে প্রথম গোলন্দাজ বাহিনীর কোয়ার্টার মাষ্টার 
নিফোগ করা হয় পরে তাহাকে পঞ্চম গেরিলা রেজিমেন্টে স্থানান্তরিত করা হয়। 
মেজর ধীলন এই বাহিনীর দ্বিতীয় অধিনায়ক ছিলেন। ১৯৪৪ সালে জুলাই 
মাসে এই বাহিনী ব্রঙ্গ ফ্রণ্টে প্রেরিত হয়। ডিসেম্বরে ক্যাপ্টেন সেহগল 
বাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। পঞ্চম গেরিল! রেজিমেন্ট পরে দ্বিতীয় 
পদাতিক রেজিমেন্টে রূপান্তরিত হয়। 


স্ুভাষচন্দ্রের নির্দেশ 


১৯৪৫এর জানুয়ারীতে নেতাজী পঞ্চম গরিল] বাহিনী পরিদর্শন করিয়া একটি 
ঘোষণায় বলেন--গত বৎসর শত্রদের সহিত আজাদ হিন্দ ফৌজের বণাঙ্গনে 
প্রেথম সাক্ষাৎকার হয়। ফৌজ আশাতীত গৌরবজনক কাঁজ করিয়াছে এৰং 
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শত্রমিত্র উভয় পক্ষর প্রশংসা লাভ করিয়াছে । শক্রপক্ষকে আমর! প্রত্যেক 
যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছি । কিন্তু প্রতিকূল আবহাওয়া ও অন্তান্ত অন্রবিধার 
জন্য আমাদিগকে ইন্দল হইতে সৈন্য সরাইয়া আনিতে হইয়াছে । আমরা এই 
অস্থবিধাগ্তলি দূরীকরণের চেষ্টা করিয়াছি সত্য কিন্ত প্রত্যেকের মনে রাখিতে 
হইবে যে, আমাদের ফৌজ একটি বিপ্লবী ফৌজ। শক্রুপক্ষের ন্যায় আমরা 
জনবলে বলীয়ান নই। শক্ররা ঠিক করিয়াছে যে ভারতবর্ষ রক্ষার যুদ্ধ ক্ষেত্ররূপে 
তাহারা আসামে সৈম্ত সমাবেশ করিবে । এই অঞ্চলকেই তাহারা ভারতের 
ঈ্যালিনগ্রাডে পরিণত করিয়াছে । এই বৎসরই যুদ্ধের চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধীবিত 
হইবে । ইম্ফলের পার্বত্য অঞ্চলে এবং চট্টগ্রামের সমতল ভূমিতে ভারতের 
স্বাধীনতার ভবিষাৎ নির্ভর করিতেছে । ঠিক যে সময় আমরা যুদ্ধক্ষেত্রী ভিমুখে 
অগ্রসর হইতেছি তখন আমাদের পক্ষ হইতে কেহ শক্রুপক্ষে যোগদান করে 
ইহ1 আমি চাই না, স্ৃতরাঁং যদি কেহ ছূর্বলতা, ভীরুতা অথবা অন্ত কোন 
কারণে রণক্ষেত্রে যাইতে অসমর্থ হন তবে তীহাকে তাহার রেজিমেণ্টের 
অধিনায়কের নিকট রিপোর্ট করিতে হইবে এবং তদন্রষায়ী তাহাকে সদর 
কাধ্যালয়ে রাখিবার ব্যবস্থা করা যাইবে । আমি আপনাদের সম্মথে সাচ্ছন্দ্যের 
ছবি ধরিতে চাহি না) আপনাদিগকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও অন্যান্ত কষ্ট এবং এমন কি 
মৃত্যুরও সম্মুখান হইতে হইবে। শক্রুপক্ষ যথোপধুক্তভাবে প্রস্তুত হইয়াছে, 
আমাদিগকেও আমাদের সর্বশক্তি সমাবেশের চেষ্টা করিতে হইবে। 

আজাদ হিন্দ ফৌজের বর্তমান শ্লোগান চলে! দিলী”র সহিত আজ হইতে 
আরও একটি “শ্লোগান” যোগ করিতে হইবে-_ “রক্ত, রক্ত১ আরও রক্তপাত চাই”। 
ভারতের ৪০ কোটি নরনারীর স্বাধীনতার জন্য আমর] বক্তপাত করিব এবং এ 
একই উদ্দেশে শক্ররও বক্ত ক্ষয় করিব। আর অসামরিক ভারতীয়দের শ্লোগান 
হইবে- সর্বদ্ঘ বলি দাও, সর্ধন্থ দান কর। 

“ইনক্লাব জিন্দাবাদ” চলো দিল্লী, রক্তঃ রক্ত, আরও রক্তপাত চাই+_ 
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এই ধ্বনি করিয়া স্থভাষচন্দ্র তাহার বক্তৃতা শেষ করেন। ২য় পদাতিক বাহিনীর 
ছুই হাজার তিন ধৃত ঠম্য ও উপস্থিত দর্শকবুন্দও এ ধ্বনিগুলি পুনঃ পুনঃ 
উচ্চারণ করে। 

মাচ্চের তৃতীর সপ্তাহে পোপাতে এই বাহিনী উপস্থিত হয়; এই স্থানেই 
কর্ণেল শাভ নওয়াজের সদর কাধ্যালয় ছিল। 

সাক্ষী বলে, তাহাদের সৈম্যদল বিভিন্ন অঞ্চলে টহলদারী কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। 
সাক্ষী রেজিমেণ্টাল কমাগ্ার লেফন্যাণ্ট কর্ণেল সেহগলের একজন ষ্টাফ অফিসার 
ছিলেন । ১৯৪৫ সালের ৪] মার্চ তারিখে প্রথম ব্যাটালিয়ানের এক রিপোর্টে 
জানা যায় যেঃ আবদুল্লার খাঁনের নেতৃত্বে ব্যাটালিয়ানের একদল টহলদারী বুটিশ 
সৈন্তের সহিত সংঘ হুয়। ধর সংবাদে জানা যায় যে, আজাদ হিন্দ ফৌজের 
টহলদারী সৈম্তগণ দুইখানি জিপ গাড়ী এবং একটি বেতারযন্ত্র হস্তগত করিয়াছে । 
একখানি ভিপ বিভাগীয় হেডকোয়াটারে প্রেরণ কর! হয় এবং একখানি রেজি- 
মেন্টাল হেডকোয়াটারে বাখা হয়। লেফটেম্াণ্ট কর্ণেল দেহগল এবং তাহার 
রাফ অফিসারগণ উহা বাবহার করিতেন । ১৪ই মার্চ তারিখে লেফটেন্যাণ্ট 
কর্ণেল সেহগল পিনবিন আক্রমণের জন্য দুইদল সৈন্ত প্রেরণ করেন। সাক্ষী এবং 
দুইঞ্জন চিকিৎসক, লেফটেন্তাণ্ট কর্ণেল সেহগলের সহিত গমন করেন। সৈম্তদল 
যাত্রা কৰিবার পুর্বে ডিভিসন কমাগ্ার কর্ণেল শাহ নওয়াজ বিদায় জানাইতে 
আমেন। কর্ণেল শাহ নওয়াজ বলেন, "দুই নম্বর রেজিমেণ্টের উপর সকলের 
দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া আছে। এ রেজিমেন্টের দুইদল সৈন্য এই প্রথম রণাঙ্গনে 
যাইতেছে । গত বৎসরের যুদ্ধে আমার এই অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে যে, 
শত্রু অত্যন্ত কাপুরুষ । আমি আশা করি যে আপনারা কোন প্রকারেই 
ভারতের নাম কলঙ্কিত করিবেন না! আমি আপনাদের জন্ত প্রার্থনা 
করিতেছি ।” 

সৈম্তদ্ল দুইটি ১৬ই মাচ নিয়েনে উপনীত হয়। সেখান হইতে একটি 
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দলকে আক্রমণের উদ্দেশ্তটে আজাদ হিন্দ ফৌজের একজন অফিসারের অধীনে 
টুহুনের 'পশ্চিমে প্রেরণ করা হয়। 


সাঙ্গী বলেন যে, সদর কার্ধ্যালয়ে মহম্মদ হোসেন এবং আরও দুইজনকে 
তিনি বন্দীরূপে দেখিতে পাঁন। মহম্মদ হোসেন নিজে দল ত]াগ করিতে চেষ্টা 
করে এবং অপরকে এই উদ্দেশ্যে উস্কানি দেয়, অন্থান্ত ছুইজনেও দলত্যাগ 
করিতে চেষ্টা করে। কর্ণেল সেহগল জিজ্ঞাস! করেন, তাহারা দোষী কি 
নিদ্দোষ । মহম্মদ হোসেন নিজেকে দোষী ত্বীকার করে কিন্তু অপর দুইজন 
নির্দোষ বলিয়া ঘোষণা করে। এই তিনজনকে ডিভিসনের সদর কাধ্যালয়ে 
পাঠান হয়। 

সরকার পক্ষীয় সাঁক্ষী সিপাহী জয়গিরি রাম বাহিনী ত্যাগের অভিপ্রায় 
ব্যক্ত করায় কি করিয়া মহম্মদ হুসেনকে গুলী করিয়া! হত করা হয় তাহ! 
বিবৃত করিয়া বলে বে, তিনজনকে গুলী করার জন্ত যে সকল লোক 
নিযুক্ত করা হইয়াছিল সে তাহাদের একজন। সে আরও বলে যেনিহত 
বাক্তি__মহক্দ হুসেন পোপা৷ পাহাড় অঞ্চলে কর্ণেল শাহনওয়াজের নিকট স্বীকার 
করে যে, চরম দুর্দশায় পতিত হইয়াই সে পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিল এবং 
তজ্জন্ত ক্ষম। প্রার্থনা করে। কিন্তু মহম্মদ হুসেনকে চক্ষু ও হস্ত বদ্ধ অবস্থায় 
একটা গাছের গুড়িতে ঠেস দিয়। বসাইয়! লেফটেন্তাণ্ট আয়! সিং, সাক্ষী ও অপর 
ছুই জনকে তাহাকে গুলি করিতে আদেশ দেয়। সাক্ষী পরে পলাইয়া বুটিশ 
বাহিনীতে যোগ দেয়। অপর সাক্ষী ১১৩ সীমান্ত বন্দুকধারী বাহিনীর 
হাবিলদার গুলাম মহল্সদ তাহার সাক্ষ্যে বলে যে, এই বৎসর মাচ্চ মাসে 
জনৈক জাতীয় বাহিনী অফিসারের অধীনস্থ একদল জাপানী সৈগ্ভ মিত্রপক্ষের 
গুলীবর্ষণের শব শুনিয়া পলাইয়। যায়। সাক্ষী এই প্রসঙ্গেই বলে ষে একজন 
জাতীয় বাছিনীর অফিসারের অধীনে একজন জাপানী অফিসার এবং ছুইটি 
জাপানী সৈম্তদল আক্রমণের কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। 


আজাদ হিন্দ ফৌজ ১০৯ 
ইচ্ষল যুদ্ধের প্রস্ততি 


সিপাহী দল সা খানের পর সরকার পক্ষের সাক্ষী ১১৩ ফ্র্টিয়ার ফোস' 
রাইফেল বাহিনীর হাবিলদার নবাব খানকে জেরা করা হয়। সাক্ষী বলে যে, 
সে ১৯৪৩ জালের অক্টোবর মাসে আজাদ হিন্দ, ফৌজে যোগ দেয়। তাহাকে 
১নং গেরিল। রেজিমেণ্টের স্থভাষ ব্রিগেডে নিযুক্ত কর! হয়। 

ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ ছিলেন ব্রিগ্রেড, কমাগ্ডার। ১৯৪৪ সালের মে মাসে 
শাহনওয়াজ লেঃ আবছুর রহমানকে ইনতানগীতে জাপাঁনী বিভাগীয় হেড 
কোয়ার্টাসে যাইতে বলেন। 


শাহন্ওয়াজ আরও বলেন বে, সাক্ষীর ব্রিগেড ইম্ফল অঞ্চলে যাইবে এবং 
৬ মাস ২ শত সৈনিকের জন্য রসদ সরবরাহের জন্ত দায়ী থাকিবে । পরবানাদের 
একটি দল ও গাড়োয়ালীদের একটি দল ১৫ই মে ব্রিটিশদ্িগকে আক্রমণ করিয়া 
যত্দর সম্ভব রসদ হস্তগত করিবে ও তারপর ফালাম কালেমিরে! রান্তার মূল 
খা্টিগুলির কোনও একটিতে ফিরিয়া যাইবে । 

৭৮ নিন এ স্থানে থাকিয়া সাক্ষী ব্রিটিশ সেনাদলে যোগদান করে এবং 
পরে বাড়ী চলিয়া! ষায়। 


শ্রীযুত দেশাই-__আপনি যে সকল বিবরণী দিয়াছেন, তাহা হইতে আমি 
ধরিয়া লইতেছি যে, আপনি একটি স্থগঠিত বাহিনী আজাদ হিন্দ ফৌজের 
সৈনিক ছিলেন ।--ই]। 

উত্তর--গেরিলা বাহিনীর একজন লোকও পিছু হটে নাই । পরে রেজিমেণ্ট 
ও কোম্পানীর সেনাপতিরা নাম চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, কাহার! কাহার! 
. রণক্ষেত্রে যাইতে ইচ্ছুক নয় ; কেহ নাম দিয়াছিলেন কি না, আমি জানি না। 

অপর একটি প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলে যে, ফালাম ভারত সীমান্ত হইতে, 
প্রায় ৩৫ মাইল দুরে। 
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প্রশ্ন_আপনি ব্রিটিশ পক্ষে চলিয়া যাইবার পর আপনি কি আজাদ হিন্দ 
ফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন ? 

উত্তর-_পুনরায় বুটিশ বাহিনীতে যোগ দেওয়ার পর আমি বাড়ী চলিষ্ক 
যাই। 

প্রশ্ন আপনাকে যাইতে দেওয়া হয় ?-_-ই1। 

আদালতের প্রশ্বের উত্তরে সাক্ষী বলে যে, চাউলের বরাদ্ের সবোচ্চ 
পরিমাণ ছিল ১০ ব। ১২ আউন্স । রেশনের কোন নিদিষ্ট পরিমাণ ছিল না। 
অনেক সময় মোটেই রেশন পাওয় যাইত না। তখন সৈনিকবা জঙ্গলে 
যাইয়া কল! বা যাহ কিছু পাওয়৷ যায় তাহা লইয়া! আমিত। 


হনুমান প্রসাদের সাক্ষ্য 


সিপাহী হনুমান প্রসাদ নামক জনৈক নাসিং আদালী তাহার সক্ষ্যে বলে 
যে, সে ১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাসে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়াছিল। 
সে নেহরু ব্রিগেডের ৭ম বাটেলিয়নে ছিল। ১৯৪৪ সালের অক্টোবর-নবেম্বর 
মাসে তাহার ব্রিগেড ব্রদ্ষের মিনগানে যায়। মেজর ধীলন এই ব্রিগেডের 
অধিনায়ক ছিলেন। ১৯৪৫ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী সাক্ষীর ব্রিগেভ পোপা 
যাইতে আদিষ্ট হয়। অতঃপর সাক্ষীকে পোপা হইতে প্রায় ৩৫ নাইল দুরে 
ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার্সে পাঠান হয়। ১৬ই মার্চ সাক্ষী একটি গুলীর শব 
শুনিতে পায়। প্রায় আধ ঘণ্টা পর বুটিখ ভারতীর বাহিনীয় ছুইটি ট্যাঙ্ক ও 
৪ জন গুর্থা তাহাদিগকে আক্রমণ করে। সাক্ষী অতঃপর বলে, “আমাদের 
পৈনিকরা পশ্চাদদপসরণ করিতে আরম্ভ করে। তখন দলের নায়ক আ'মার্দিগকে 
পলায়ন করিতে নিষেধ করিয়। প্রতি আক্রমণ করিতে বলেন। আমরা তাহা 
করি। এই গোলাগুলি বর্ষণ চার-পাঁচ মিনিট স্থায়ী হইয়াছিল। আমাদের 
দলের সেনাপতি নিহত হইলে আমর। আত্মসমর্পণ করি। আমানের দলে 
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আমরা ৯* জন ছিলাম। আহতদের লইয়া আমর! ৪৭ জন গুর্থাদের হাতে 
বন্দী হই। দলের অন্যান্যের কি হয় আমি জানি না1” 


নবাব খানের সাক্ষ্য 


অতঃপর ভারতীয় সিগন্তাল বাহিনীর ল্যান্সনায়ক মহম্ম৮র টসয়দের সাক্ষ্য 
গৃহীত হয়। শ্রীযুক্ত দেশাই-এর জেরার উত্তরে সাক্ষী বলে--পোপা ভিলে 
এক সভায় লেঃ কর্ণেল সেহগল তাহাদিগকে বলেন যে+ যাহারা বুদ্ধের কঠোরতা 
সহ করিতে অক্ষম তাহার! তাহার নিকট তাহাদের নাম দিতে পারে; 
তিনি তাহাদিগকে রণক্ষেত্রের পশ্চান্ভাগে পাঠাইয়। দ্িবেন। তিনি ইহাও 
জানিতে চান থে কোন অফিপার বা সৈনিক অপর পক্ষে চলিয়া যাইতে ইচ্ছুক 
কিনা। কেহই এরূপ ইচ্ছা! জ্ঞাপন করে নাই। যাহারা অপর পক্ষে বাঈতে 
চাহে তাহাদের নিরাপত্তা! রক্ষা করা হইবে বলিয়া লেঃ কর্ণেল সেহগল কিছু 
বণিয়াছিলেন কি না; তাহ! সাক্ষীর স্মরণ নাই। সেহগলের বক্তৃতার পর 
দুইজন সৈনিক আসিয়া বলে যে, তাহার! পুরোভাগে বাইতে অনিচ্ছুক । 
তাহাদের একজনের শরীর মু ভিল না এবং অপর জন বিমান আক্রমণে ভীত 
ইইয়1 পড়িয়াছিল। তাহাদিগকে ব্রিগেভ হেডকোয়াটার্সে পাঠাইয়া দেওয়া 
হয়। 

আরও প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলে “নেতাজী আমাদের নিকট এক দীর্ঘ বক্তৃতা 
করিয়া আমাদিগকে ভারতবধের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে উত্সাহিত 
করেন। আমি ও অন্যান্যের এই উদ্দেশ্টেই বুদ্ধ করিতেছি বলিয়া 
তৎকালে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলাম। নেতাজী আরও বলেন যে আমর! 


,দারিদ্য-পীড়িত লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর প্রতিনিধি । রাষ্ট্রের যতখানি সাধ্য 


আছে, তাহ দ্বারা তাহাদের জন্ত তিনি ষে সামান্ত পকেট খরচ ও আহাধ্য 
যোগাইতে পারিতেছেন, তাাতেই তাহাদের সন্তষ্ট থাক। উচিত |” 
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্রযুক্ত দেশাই--তিনি আপনাদিগকে ইহাঁও বলিয়াছিলেন যে, শীপ্রই 
সমগ্র বেজিমেণ্টকে বুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠান হইবে এবং জন্মভূমির জন্য আমাদিগকে 
আমাদের কতব্য পালন করিতে হইবে ?_&1। 

প্রশ্ন--অন্ততঃ আপনি উহ] আপনার কতব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। নয় কি? 

উত্তর--ই1। 


আগ্িরী রামকে জের! 


৩০শে নভেম্বর সামরিক আদালতে আসামীপক্ষের কৌস্থলী নিপাহী 
আগিরীরামকে জেরা করেন। 

শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই ঃ তোমার বাড়ী কোথায়? 

উত্তর ঃ জলন্করে। 

প্রশ্নঃ কতদূর পর্যন্ত লেখাপড়া করিয়াছ ? 

উত্তরঃ রোমান উর্দ'তে নাম স্বাক্ষর ছাড়া আমি লিখিতে পড়িতে 
জানি না। 

প্রশ্ন £ তুমি ইংরাজী ভাষা জান? 

উত্তর ঃ না। 

প্রশ্ন £ এই মামলা সম্পর্কে কাহারও নিকট কখন জবানবন্দী দিয়াছিলে ? 

উত্তরঃ আগষ্ট মাসে। 

প্রশ্ন ২ উহ্থাতে তুমি স্বাক্ষর করিয়াছিলে - 

উত্তর $ ই! 

প্রশ্ন £ কোন্‌ ভাষায় উহা! লিখিত হইয়াছিল ? 

উত্তরঃ ইংরাজীতে। 

সাক্ষী স্থবোলরকে তাহার জবানবন্দী লিখিয়া লইতে বলে এবং সুজ্ঘদার 
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৯ একখানা টাইপ করা৷ জবানবন্দী তাহার নিকট লইয়া আসে। সে যাহ। 
বলিয়াছিল, টাইপ কর! জবানবন্দীতে তাহার অনুবাদ আছে, এই বিশ্বাসেই 
সাক্ষী উহাতে স্বাক্ষর করিয়াছিল। 
প্রশ্নঃ যখন তোমার নিকট জবানবন্দী উপস্থিত করা হয়, তখন উহ! 
ইংরাজীতে লিখিত ছিল ? 
এডভোকেট জেনারেল স্যার নওয়াসিরন ইঞ্জিনিয়ার বলেন যে, সাঙ্গী 
ইত্তিপূর্বেই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছে । ইহাতে শ্রীযুক্ত দেশাই বলেন, “কৌণল 
করিয়া আমর মনোমত উত্তর আদায় করিব, এ ইচ্ছা আমার নাই। আমি 
কেবল ব্যাপারটির তদস্ত করিতেছি | * 
সাক্ষী বলেন যে, সে টাইপ কর] বিবৃতিতে স্বাক্ষর করার পূর্বে স্থবেদার 
তাহাকে উহা পড়িয়া শোনায় এবং জিজ্ঞাসা করে যে, সেযাহ1 বলিয়াছিল, 
* উহাতে তাহাই আছে কি না। 
প্রশ্ন £ সুবেদার যাহ! তোমাকে পড়িয়া শুনাইয়াছিল, তাহা ইংবাঁজীতে ছিল? 
উত্তর : হিন্দুস্থানীতে উহা! অর্থ করিয়। তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। 
প্রশ্ন : যে কাগজে তুমি স্বাক্ষর করিয়াছিলে, তাহ। দেখিয়াছিলে কি? 
উত্তর ; হা। 
প্রশ্ন £ জবানবন্দীটি ইংরাজীতে ছিল, বাহা তোমার বোধগম্য নয়? 

উত্তর £ ন্থুবেদার আমাকে ইহাই বুঝাইয়াছিল যে, উহ! সঠিক অন্ধবাদ। 
প্রশ্ন £ কিন্তু তুমি যে জবানবন্দীতে স্বাক্ষর কবিয়াছিলে, তাহ! এমন একটি 

ভাষায় লিখিত হইয়াছিল, যাহ] তুমি বুঝিতে অপারগ । 

উত্তরঃ আমি নিজে উহা বুঝিতে পারি নাই। 

৯ প্রশ্নঃ তুমি আগষ্ট মাসে বিবৃতিতে ম্বাক্ষর কবিয়াছিলে। তারপর হইতে 
তোমাকে কি সাক্ষ্য দিতে হইবে, তাহা কখনও তোমাকে বল! হয় নাই। 
(নিরুত্তর ) 


এখে 
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শ্রীযুক্ত দেশাই ₹ তুমি সাক্ষ্য দিতে আসার ছুই একদিন পূর্বে তোমাকে 
উহ]! দেওয়া! হইয়াছিল কি না। তাহা আদালতে বল। 

উত্তরঃ আমি যে জবানবন্দী দিয়াছিলাম, তাঁহা আমাকে দেখান হইয়াছিল 
এবং উহা সঠিক ছিল বলিয়! আমি বলিয়াছিলাম । 

প্রশ্ন 8 ন্ৃতরাং তোমার স্মৃতিশক্তি পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল । 

উত্তরঃ আমি যাহা বলিয়াছিলান, তাহ! আমার নিজেরই স্মরণ ছিল। 

প্রশ্ন: এই আদালতে আসিবার পূর্বে আজ এবং যেদিন তুমি জবানবন্দীতে 
স্বাক্ষর করিয়াছিলে সেই দিন--ইহার মধ্যে তোমাকে কি কেহ তোমার সাক্ষ্যের 
বিষয়বস্ত বলিয়া দেয় নাই? | 

উত্তরঃ আমার জবানবন্দী আমাকে পড়িয়া শুনান হইয়াছিল । 

প্রশ্ন : কিভাবে তোমার স্থৃতিশক্তি উজ্জীবিত হইয়াছিল, তাহা আদালতে 
সমগ্র পন্থাটি আমাদিগকে বল। 

উত্তরঃ আমাকে সমস্ত জবানবন্দীটি পড়িয়। শুনান হয় এবং আমি উতা 
শুনিবার পর আমাকে জিজ্ঞাসা কর! হয় ষে, উহ! ঠিক আছে কি না। 

শ্রীযুক্ত দেশাই £ ২1৩ দিন পুরে যাহা ঘটিয়াছে আমি তাহার কথাও 
বলিতেছি। 

উত্তরঃ গত পরশ্ব আমাকে আমার জবানবন্দী মনে রাখিতে বলা হয় 
এবং জিজ্ঞাসা কর! হয় যে উদ্থার বিষয়বন্ত ঠিক আছে কি না। আমি 
বলিয়াছিলাম--“ষা1।” 

প্রশ্ন ২ তুমি যখন “জবানবন্দী” বল, তখন অনুবাদের কথাই বল ত? 
ইংরাজীতে বলিয়! ভূমি জবানবন্দী বুঝিতে পার নাই। 

উত্তরঃ জবানবন্দীর হিন্দুস্থানী অন্থবাদ আমাকে শুলানে! হয় এরং' পুনরায় 
আমি আমার জবানবন্দী বলি ও তাহা মিলিয়! ঘায়। 

সাক্ষী বলে যে অস্ত্র ব্যবহারে তাহার কোন শিক্ষা ছিল না। তিনি একটি 
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্বল্যান্স ইউনিটে যোগদান করিয়াছিলেন এবং তাহার কাজ ছিল রোগীদিগের 
ব্যাণ্ডেজ বাধিয়! দেওয়! এবং তাহাদের বিছানা করিয়া দেওয়া । সৈন্তবিভাগে 
যোগদানের পূর্বে মে ভৃত্য ও শ্রমিকের কাজ করিত। হাসপাতালে যোগদান 
করিলে পর তাহাকে রোগীদের ব্যাণ্ডেজ বাধা ও তাহাদের বিছান। করার কাজ 
শেখান ছয়। যুদ্ধবিগ্রহের কাজের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক ছিল ন1। 

প্রশ্ন £ তুমি যে মহম্মদ হোসেন ও গাড়োয়ালীর কথা বলিয়াছ, তাহারা কি 
একটি সৈচ্ঠবাহিনীর লোক ছিল? 

উত্তরঃ হ1। 

প্রশ্ন : পলায়ন সম্পকিত কথাবাত্তীর সময় তাহাব। উপস্থিত ছিল না? 

উত্তরঃ না। 

প্রশ্নঃ এই তথাকথিত আলোচনার পূর্বে তুমি তাহাদিগকে কখনও 
জানিতে না? 

উত্তর: তাহাদের পরিচয় আমি জানিতাম না । 

প্রশ্ন ; তুমি পূর্বের তাহাদের সহিত কখনও কথা বল নাই? 

উত্তর £ আমি পূর্ব্বে তাহাদের সহিত কথা বলি নাই। 

সাক্ষী বলে, যখন কথাবার্তা হইয়াছিল, তখন মে জাপানী শিবিরে ছিল। 
সে পুর্বে কখনও বার্মা হায় নাই। 

প্রশ্ন £. ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে তুমি স্বেচ্ছায় আজাদ হিন্দ ফৌজে 
যোগদান করিয়াছিলে? 

উত্তরঃ সৈন্যবিভাগে যোগদানের পূর্বে বন্দরে মাল বোঝাইয়ের ব্যাপাবে 
দিনরাত্রি আমাদিগকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত। জনৈক ক্যাপ্টেন 
আমার নিকট আলিয়া বলেন যে, আমি দি হাসপাতালে :যোগদান করি তাহা 
হইলে এ পরিশ্রমের হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারি এবং পরে বিশ গক্ে 
ঘাওয়ার হুযোগ পাইতে পারি। 
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প্রশ্ন £ ১৯৪২ সালের অক্টোবর এবং ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসের পূর্বে তুমি 
কি কখনও ব্রিটিশ পক্ষে যাওয়ার চেষ্টা করিয়াছিল? 

সাক্ষী পুনরায় বলে যে, পরিশ্র হইতে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যে সে 
আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করিয়াছিল। 

প্রশ্ন £ তুমি তারিখ ঠিক করিতে পার? 

উত্তর £ না। আমার কোন তারিখের কথা স্মরণ নাই এবং আমি তারিখ 
বুঝিতে পারি না। 

এডভোকেট জেনারেল বলেন যে, সাক্ষীর কোন তারিখের কথা ম্মরণ নাই 
সে তাহার সাক্ষ্যে কেবল মাসের কথা বলিয়াছে। সে বৎসরের বিষষ্ক' কিছু 
বলিতে পারে নাই। 

প্রশ্ন তুমি ইংরাজী মাসের নাম জান ? 

উত্তরঃ আমি ইংরাজী মাসের নাম জানি না তবে গ্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীক়্ 
মাস--এইভাবে বলিতে পারি 1 

প্রশ্ন : তুমি গাড়োয়ালীর নাম জান কি? 

উত্তর ; না। 

প্রশ্ন ; তুমি কিন্ধূপে জানিলে যে, সে গাড়োয়ালী? 

উত্তর : কারণ সে গাড়োয়ালী ভাষায় কথা বলিত।” সে আমাদের সহিত 

বাদ করিত এবং গাড়োয়ালী কথ। বলিত। 
২ প্রশ্নঃ তুমি বলিয়াছ যে, পূর্বে কখনও তুমি গাড়োয়ালীর সহিত কথা 
বল নাই। 
, উত্তর £ মহম্মদ হোসেন যেদিন হেডকোয়ার্টীরে যোগদান করে, তাহার 

. পুর্বে আমি কখনও গাড়োয়ালী অথবা! মহম্মদ হোসেনের সহিত কথা! বলি নাই। 
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লেঃ কর্ণেল কিটসনের সাক্ষ্য 


৭ই ডিসেম্বর, গুর্থা রাইফেলের লেঃ কর্ণেল জে এ কিটসন তাঁহার সাক্ষে 
বিশেষভাবে ক্যাপ্টেন সেহগলের আত্মসমর্পণের কাহিনী বর্ণনা করেন 
তিনি বলেন যে, ইরাবতীর বাম তীরের একটি গ্রাম খন ত্তাহার সৈন্তগ' 
আক্রমণ করে, তখন ক্যাপ্টেন সেহগল প্রায় ৪* জন উচ্চপদস্থ কর্মচারী এব 
পাঁচশত সৈনিকসহ আত্মসমর্পণ করেন । 

কর্ণেল কিটসন বলেন যে, ১৯৪৫ সালেয় ২৮শে এপ্রিল বেল! প্রায় ১৭টা? 
সময় জনৈক অগ্রগামী সৈন্যের নিকট খবর পাইয়া! তিনি মাগিগান গ্রামের প্রা 
ছয়শত গজ উত্তরে তাহার সেনাবাহিনীর গতি বন্ধ করেন এবং আর একদ 
সৈম্ককে গ্রামের দক্ষিণ দিকে প্রেরণ করেন। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে গুলী, 
আওয়াজ শুনিয়া তিনি বুঝিতে পারেন যে, এই গ্রামে শত্র আছে এবং এই 
কথা মনে করিয়া তিনি উত্তর ভাগের সৈন্তবাহিনীকে অগ্রসর হইছে 
বলেন। 

অপর একটি খবর পাইয়া! তিনি যখন গ্রামের পূর্বদিকে উপস্থিত হন 
তখন তিনি তাহার দ্বলের অধিনায়কের সহিত ক্যাপ্টেন সেহগল, ভারতী 
জাতীয়বাহিনীর কয়েকজন উচ্চ পদস্থ কশ্মচারী এবং কয়েকজন সাধারণ 
সৈনিককে দেখিতে পান। জাতীয় বাহিনীর অন্ঠান্য সকলে ধর! পড়ে। 
ইহার পর এই সেনাধীনায়কটি কর্ণেল কিটসনের হাতে একথানি চিট কাগজ 
দেন। এই চিট কাগজে ক্যাপ্টেন সেহগল আত্মসমর্পণের প্রস্তাব জানাইয়া- 
ছিলেন। প্রায় ছুইমাস পরে তিনি উক্ত চিটকাগজখানি নষ্ট করিয়া ফেলেন । 
উহা বৃটিশ অথবা মিত্র শক্তির সেনাপতির উদ্বেশ্টে প্রেরিত হুইয়াছিল। 
সকলকে নিরস্ত্র করবার পর কর্ণেল কিটসনের সহিত ক্যাপ্টেন সেহগলের আলাপ 
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আরম্ত হয়। কর্ণেল কিটসন বলেন, ক্যাপ্টেন সেহগল কেন জাতীয় বাহিনীতে 
যোগ দেন, তাহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বিগত ছুই বৎসরের 
যুদ্ধের ইতিহাস বর্ণনা করেন এবং বলেন যে জাতীয় বাভিনীর সহিত জাপানীদের 
বনিবনাও হইতেছিল ন]। 


ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজের বিরতি 


ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ আদালতে একটি বিবৃতিদান প্রসঙ্গে বলেন যে, 
তিনি এমন কোন অপরাধ করেন নাই, যাহাতে সামরিক আদালত বা অপর 
কোন আদালতে তাহার বিচার হইতে পারে | তিনি বলেন--“আমি যে যুদ্ধে 
যোগ দিয়াছি তাহ! অস্বীকার করিতেছি না । কিন্তু স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী 
গভর্ণমেণ্টের সৈনিক হিসাবেই আমি উহা করিয়াছি। এই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট 
সভ্য জগতের যুদ্ধে নিয়মাবলী অনুসারে মাতৃভূমির উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ ঘোষণা 
করে এবং বৃটিশ বাহিনী এই গভর্ণমেণ্টকে যুদ্ধরত গভর্ণমেণ্ট বলিয়া ম্বীকার 
করিয়া! লইয়াছিল।” 

হত্যার প্ররোচনা! দানের অভিযোগের কথা উল্লেখ করিয়া ক্যাপ্টেন 
শ'্হনওয়াজ বলেন ষে, তিনি মহম্মদ হোসেনের মৃত্যু ঘটান নাই। তিনি 
বলেন-ণ্যখন আমি জাতীয় বাহিনীতে যোগ দেই তখন আমি আমার 
সব্বন্ব ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। আমিস্থির করি যে, আমার ভাইও 
যদি আমার বিরুদ্ধে যায় তাহ! হইলে আমি তাহার বিরুদ্ধেও সংগ্রাম চালাইব। 
আমি আমার নেতাজীকে এই প্রতিশ্রুতি দান করি যে আমি আমার মাতৃ- 
ভূমির জন্য সর্ধত্ব ত্যাগ করিব। কর্তৃপক্ষ আমার বিরুদ্ধে যে সমস্ত 
অভিযোগ আনিয়াছেন সেগুলি সত্য হইলেও আমাকে অপরাধী বলিয়া 
সাব্যস্ত কর! চলে নাঁ। মহম্মদ হোসেন স্থেচ্ছায় জাতীয় বাহিনীতে যোগ 
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দেয়। অত্যন্ত সন্কটপুর্ণ সময়ে সে জাতীয় বাহিনী ত্যাগ করিতে চেষ্টা করে 
এবং অপরকেও এরূপ করিতে বলে। তাহার চেষ্টা সফল হইলে সে আমাদের 
গোপন খবর বুটিখশকে দিত এবং ইহাতে আমাদের গুরুতর ক্ষতি হইত। 
ইহা অত্যন্ত মারাত্মক অপরাধ । কেবলমাত্র জাতীয় বাহিনীর আইন 
অনুসারে নছে, সমস্ত সভ্যজগতের সামরিক আইন অন্ুসারেও এইরূপ অপরাধে 
আসামীর প্রাণদণ্ড হইয়া থাকে । তবে আমি তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত 
করিয়াছি--এ সংবাদ ঠিক নহে। মযম্মদ হোসেনকে আমার নিকট উপস্থিত 
করা হইলে আমি তাহাকে বলি যে, সে যে অপরাধ করিয়াছে তাহাতে তাহাকে 
গুলী করা উচিত। যাহাই হউক আমি তাহার ব্যাপারট1 রেজিমেণ্টের 
অধিনায়কদের হাতে ছাড়িয়া দেই।” জাপানীদের হাতে ধর1 পড়িবার পর 
ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ একসময়ে জাপানীর] জাতীয় বাহিনীকে নিজেদের 
স্বাথের জন্য ব্যবহার করিবে--এই আশঙ্কা করিয়া ভিতর হইতে উহা! ভাঙ্গিয়। 
দিবার উদ্দেশ্য লইয়াই জাতীয় বাহিনীতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। 


স্বভাষচন্দ্রের কথ! উল্লেখ করিয়া শাহ নওয়াজ বলেন যে, আমি একজন 
সত্যকার নেতার দর্শন লাভ করিয়াছিলাম এবং তাঁহাকে অনুসরণ কর 
আমার কর্তব্য বলিয়া জীবনের চরম সঙ্কল্প বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। 

'যখন আমার মনে হয় যে ভারতের লক্ষ লক্ষ নরনারী ইংরাজ কর্তৃক 
নিশ্মমভীবে শোধিত হইতেছে তখন আমার সমস্ত মন বিদ্রোহী হইয়া উঠে। 
ভারতে বুটিশ শাসন. অন্যায়, অবিচার ও অমধ্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত। 
এই অনাচার, অত্যাচার ও অবিচার দুর করিবার, আমার জীবন, গৃহ, 
পরিবার পরিজন ও আজীবনের শাসন সংস্কার বিসর্জন দিতে বদ্ধ পরিকর 
হইয়াছিলাম। 

*আমি আজ আপনার্দিগকে এবং আমার স্বদেশবাসীকে জানাইয়! দিতেছি 


১২০ আজাদ হিন্দ ফৌজ 


যে. আজাদ হিন্দ ফৌজে যে কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার আমর! করিয়াছি কোন 
ভাড়াটিয়। সৈন্থ তাহা সহ করিতে পারিবে না। আমরা ভারতের শ্বার্থীনতার 
জন্তই সংগ্রাম করিয়াছি। 


ক্যাপ্টেন সেহগলের বিবৃতি 


ক্যাপ্টেন সেহগল তাহার বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন-__ বুটিশ সরকার ইচ্ছা 
করিয়াই আমাদের সহিত তাহাদের সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন। হৃতরাং 
ষে সকল আন্ভগত্য দিয়া আমরা বুটিশ সরকারের নিকট আবদ্ধ ছিলাম এখন 
হইতে আমর! সেই সকল আনুগত্য হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছি । জাপানীরা 
আমাদিগকে ক্যাপ্টেন মোহন সিংহের হস্তে সমর্পণ করেন। ক্যাপ্টেন মোহন্‌- 
সিংহ তখন ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন । আমর! তখন 
হইতে মনে করিতে আরম্ত করিয়াছিলাম যে, যেহেতু বুটিশ সরকার আমাদিগকে 
রক্ষা করিতে বিরত হইয়াছে কাজেই বুটিশ সরকারী আমাদের নিকট হইতে 
কোন প্রকার অনুগত্য দাবী করিতে পারে না; 

অতঃপর ক্যাপ্টেন সেহগল ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে ভারতে অন্ষষ্ঠিত 
ঘটনাবলীর কথ! উল্লেখ করিয়া বলেন যে ৮ই আগষ্ট ন্বরণীয় আগষ্ট প্রস্তাব 
গৃহীত হইলে অল ইগ্িয়া রেডিয়োর দিল্লী কেন্দ্র ও বুটিশ ব্রড কাষ্টিং কর্পোরেশন 
ভারতের বিভিন্ন ঘটনাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরবতা 'অবলঘ্বন করে। কিন্তু 
ভারতের কেন্দ্র এবং জাপ ও অন্যান্য অক্ষণক্তি নিয়ন্ত্রিত বেতার কেন্দ্রগ্ুলি 
হইতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘটনাবঙ্গী এবং উহা দম্নকল্লে বৃটিশ 
সরকারের অমানুষিক পীড়ন ও অত্যাচারের কথা স্বাধীনভাবে বহির্জগতে ঘোষণ। 
করা হইতেছিঙসগ। এই বেতার কেন্দ্রগুলির ঘোষণা! হইতে ইহা অন্গমিত 
হইয়াছিল ষে ১৮৫৭ সালের পিপাহী বিজ্রোছের পর সরকার ঘে দমননীতির 
আশ্রয় লইয়াছিল এইবার ভারতে তাহা অপেক্ষ। কঠোর দমননীতি চলিতেছে । 
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ক্যাপ্টেন সেহগল বলেন যে, ভারত রক্ষার ব্যবস্থাদদি সম্পর্কে তাহারা ষে 
সকল সংবাধাদি পাইয়াছিলেন তাহাতে তাহার! বুঝিয়াছিলেন যে বৃটিশ সরকারের 
ভারত রক্ষার ব্যবস্থাদি মোটেও পধ্যাপ্ত নহে। তাহাদের মধ্যে অতি দৃঢ়চিত 
ব্যক্তিগণও চিন্তা করিয়াছিলেন যে ভারতে জাপদিগকে বাধা দিবার শক্তি বৃটিশ 
সরকারের নাই । তাহাদের মধ্যে বহুদিন আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত ভয় 
যে, জাপানীদের পাশাপাশি বুদ্ধ করিয়া এক শক্তিশালী ও শৃঙ্খলাপরায়ণ 
সশস্ত্র ভারতীয় সেনাবাহিনী ভারতবর্ষ দখল করিবে এবং ভারতে পৌছিয়। 
তাহারা স্বদেশকে বিদেশীদের শাসনাধিকার হইতে মুক্ত করিবে। জাপানীর! 
ভারতের শাননকর্তা হইয়া আমিতে' চাঠিলে এই বাহিনী তখন জাপানকে 
প্রবলভাবে বাধা দিবে এবং ভারত হইতে জাপদিগকে তাড়াইয়! দেওয়া হইবে। 

বুটশের বিরুদ্ধে জাপানকে শাসন কর্তার গদীতে বসাইতে তাহাদের বিন্দু 
মাত্রও ইচ্ছা ছিল না। জাপানীদের খারাপ ব্যবহারের ভয়ে অথব! ভাড়াটে 
মনোভাব দ্বারা চালিত হইয়া আমি আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করি 
নাই। ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর আজাদ-হিন্দ-ফৌজের একজন ক্যাপ্টেন 
হিসাবে আমি মাত্র ৮* ডলার পাইয়াছিলাম। অথচ বাহিরে থাকিলে 
আমি মাসে ১২০ ডলার উপাঞজ্জন করিতে পারিতাম। আমি একমাত্র শ্বদেশ- 
প্রেমে উদ্বদ্ধ হইয়াই এই আজাদ-হিন্দ সেনাদলে যোগদান করিয়াছিলাম। 

যদিও আজাদ-হিন্দ-ফৌজ তাহাদের প্রধাঁণতম উদ্দেগ্ত ভারতের স্বাধীনতা 
অর্জনে সফলকাম হয় নাই তবুও আজাদী বাহিনীর প্রতিই লোকের মনে এই 
আত্মপ্রসাদ রহিয়াছে যে আজাদ-হিন্দ-ফৌজের সেনানীদল মালয়, ত্র্ম এবং 
অন্ঠান্তস্থানে ভারতবাসীদের ধন প্রাণ ও সন্মান রক্ষা করিয়াছে । আমাদের 
বিচার আরম হওয়ার পর রেনুণস্থ ভারতীয় খৃযান সমিতির এবং ব্রন্ধপ্রবাপী 
ভারতীয় সমিতির সভাপতিহয়ের নিকট হইতে আমি যে তারবার্ত! সমূহ পাইয়াছি 
উহ1 আমার উপরোক্ত মস্তবোর জাজ্জন্য প্রমাণ । 
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এমন কি যদিও আমার গ্রতি দণ্ডাদেশ দেওয়া হয় তাহা হইলেও আমাকে 
নরহত্যার অপরাধে অভিযুক্ত করা যাইতে পারে না। যে চারিজন বিশ্বাস- 
হস্তার হত্যার কথা বল হইয়াছে তাহার! স্বেচ্ছায় আজাদী সেনা বাহিনীর 
প্রত্তিজ্ঞ৷ পত্রে স্বাক্ষর করিয়া সেনাদলে যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু আমরা 
যখন শক্রর সম্মুখীন হইয়াছিলাম তখন তাহার! আমাদিগকে এমনভাবে বিশ্বাস- 
ঘাতকত করিয়াছিল যে, আজাদ হিন্দ সেনা বাহিনীর আইন এবং পৃথিবীর 
সমস্ত সামরিক আইনাহুসারে তাহাদের একমাত্র শান্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড । 

অতঃপর ক্যাপ্টেন সেহগল উপরোক্ত বিশ্বাসঘাতকদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা 
সম্পর্কে যে সব মিথ্যা ও বিকৃত ঘটনা প্রচার কর! হইয়াছে তাহা বিবৃত 
করেন। | 

বৃটিশ সৈন্াধ্যক্ষ যদি আমাদের আত্মসমর্পণ সর্তাবলী গ্রহণ না করিতেন 
তাহা হইলে আমরা! কখনও আত্মসমর্পণ করিতাম না। আমরা শেষমুহর্ত পর্যন্ত 
সংগ্রাম চালাইয়৷ যাইতাঁম। কারণ আত্মসমর্পণের সময়ও আমাদের নিকট 
ছয় শত শ্রসজ্জিত ও সশন্থ স্নো ছিল। এই সেনানীবুন্দ তাহাদের স্বদেশের 
স্বাধীনতার জন্য শেষ রক্তবিন্দু পাত করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। তিনি যুদ্ধবন্দী 
হিসাবে ব্যবহার দাবী করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে তিনি বুটিশ সেনাধ্যক্ষের 
নিকট যে নোট দিয়াছিলেন তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে । 

পত্রোষ্লিখিত সর্তীবলী পাঠ করিয়াই বুটিশ সৈন্তাধ্যক্ষ তাহাদের আত্মসমর্পণ 
সর্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্যাপ্টেন সেহগল আরও বলেন ক্যাপ্টেন মোহন 
সিংহের সংগঠিত জাতীয় বাহিনীতে আমি ভারতের নৃতন প্রভাতের আশা 
দেখিয়াছিলাম। আমি বুঁঝয়াছিলাম যে বিশ্বের এই মহাসদ্ধিক্ষণে এই 
শক্তিশালী জাতীয় বাহিনীই ভারতকে পরাধীনতার হাত হইতে মুক্ত করিতে 
পারে । দেড়শত বৎসর ধরিয়া সাম্রাজ্যবাদী বুটিশ শাসন আমাদের দেশকে 
কি অবস্থায় রূপান্তরিত করিয়াছে এই সময়েই আমি সম্পূর্ণভাবে তাহ উপলন্ি 
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'করিয়াছিলাম। আমার দেশবাসীর মশ্স্তদ বেদনা আমার চক্ষুর সম্মুথে 

এভাসিয়া উঠিয়াছিল। বুটিশ শাসন আমাদিগকে আত্মরক্ষায় সমর্থন করিয়া, 
তোলে নাই বরং আমাদিগকে অনেক দিন যাবৎ দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া, 
রাখিতে চেষ্টা করিতেছে। 


লেঃ ধীলনের বিবৃতি 


লেঃ ধীলন তাহার বিবৃত প্রসঙ্গে বলেন, সামরিক কলেজে তিনি যে 
আদর্শের শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করিয়। তিনি, 
তাহারই মর্ধ্যাদা রক্ষা! করিয়াছেন । অতঃপর লেঃ ধীলন স্থভাষচন্দ্রের বক্তৃতার 
কথা উল্লেখ করেন। স্ভাষচন্দ্রের বক্তৃতায় তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন ষে' 
জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বেচ্ছাসৈনিক হিমাবেই তাহাগ। আজাদ হিন্দ 
ধৃবাহিনীতে যোগদান করিয়াছিলেন। লেঃ ধীলন অতঃপর সরকার পক্ষের 
সাক্ষীদের সাক্ষ্যের অসারতার কথ! বর্ণনা করেন। 
সৈন্যদের মনোবলের কথা উল্লেখ করিয়া লেঃ ধীলন বলেন, যদিও 
বহু সপ্তাহ ধরিয়া তিনি শক্র সৈন্তের মাত্র ছুই মাইল দুরে অবস্থান করিয়াছেন, 
তথাপি তাহার কোন সৈম্ত কখনও শক্র শিবিরে যায় নাই বা তাহার অবস্থ! 
সম্পর্কে কোন সংবাদ দেয় নাই । 
বহু সময় আমার এমন অবস্থা গিয়াছে যে বিশ হইতে ভ্রিশ ঘণ্টা 
পথ্যন্ত আমি জলস্পর্শ করি নাই এবং ছুই তিন দিন পর্য্যজ্ত কোন খান্, 
গ্রহণ করি নাই। সেনা বাহিনীর এক জন নায়ক হিসাবে আমারই 
যদি এত কষ্ট সহ করিতে হইয়া থাকে, তাহা! হইলে আমার অন্থবর্তীদের ইহা 
পেক্ষা ঢের বেশী কষ্ট সহ করিতে হইয়াছে, কিন্তু তাহারা আমার সহিতই 
' চলিয়াছে। যদি চাপে পড়িয়াই ইহাদের এই বাহিনীতে যোগ দ্লান করিতে 
হইত, তাহ! হইলে নিশ্চয় তাহারা এতটা কষ্ট সহ করিতে স্বীকৃত হইত না; 
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বা! সহ করিতেও পারিত না। এ কথা সত্য ষে দল ত্যাগ করিবার জন্য এবং 
শত্রুর সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিবার জন্ত তিনি (ধীলন ) চারিজনের বিরুদ্ধে 
'অভিযোগ আনয়ন করেন এবং তাহাদের বিচারার্থ প্রেরণ করেন। 

ক্যাপ্টেন ধীলন আরও বলেনঃ “এই কথা সত্য নহে যে আমার 
নির্দেশে আমার লোকের! ইহাদের গুলী করে। যেদিন যে সময়ে তাহাদের 
গুলি কর! হইয়াছে বলা হইতেছে, সেই দিন আমি রোগে শয্যাশায়ী 
ছিলাম এবং আমার পক্ষে নড়াচড়া করাও অসম্ভব ছিল। প্রকৃতপক্ষে 
তাহাদের মৃত্যুদণ্ডাদেশ রদ করা হয় এবং তাহাদের এই দণ্ড দেওয়া হয় 
নাই। আমি যাহা কিছু করিয়াছি, স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার 
কর্তৃক গঠিত সেনাবাহিনীর সদস্য হিসাবেই করিয়াছি এবং সেই হেতু 
ভারতীয় সামরিক বাহিনীর আইন অথবা ভারতীয় ফৌজদারী আইন 
অন্নুদারে আমার বিচার চলিতে পারে না। আমি যাহা কিছু করিয়াছি, 
& সেনাবাহিনীর সদস্ত হিসাবেই আমার কর্তব্য করিয়াছি । 

আমি আরও জানিয়াছি যে, আইনের দিক হইতে সামরিক আদালতে 
আমার বিচার বে-আইনী | মহান উদ্দেশ্ত লইয়াই আমি জাতীয় বাহিনীতে 
যোগদান করিয়াছিলাম । জাতীয় বাহিনীর সদশ্ত হিসাবে আমি অনেক 
যুদ্ধবন্দীকে অর্থ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি দিয়া সাহায্য করিতে পারিয়াছি। জাতীয় 
বাহিনীর সৈন্যগণ স্থদূরপ্রাচ্যে অবস্থিত ভারতীয়দের জীবন, ধন সম্পর্ভি এবং 
সম্মান রক্ষা করিয়াছে । আমি বহু বেসামরিক ব্যক্তি এবং জাপানীগণ কর্তৃক 
সৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত বহু যুদ্ধবন্দীর জীবন রক্ষা করিয়াছি। আমার অন্থবোধেই 
জাপানীর! বনুস্থলে অসামরিক ব্যক্তিদের উপর বোমাবর্ধণ হইতে বিরত থাকে । 
দূর প্রাচ্যের অধিবাসীরা আজাদ হিন্দ ফৌজের সেবা কাধ্যে মুগ্ধ হইয়া কোটি.. 
€কোটা টাক! দান করিয়াছে। তীব্র স্বদেশপ্রেমে উদ্ধদ্ধ অস্থায়ী ভারত সরকারের 
তহবিলে সুদুর প্রাচ্যের ভারতীয়গণ ন্থেচ্ছায় কোটী কোটা টাকা দান করিয়াছে। 
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জাপ পররাষ্ট্র দপ্তরের মিঃ সাবুরো ওতার সাক্ষ্য 


৮ই ডিসেম্বর সামরিক আদালতে আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারত্রয়ের, 
বিচারের শ্ুনানীকালে জাপ পররাষ্ট্র দপ্তরের মিঃ সাবুরো ওতা জাপান 
কর্তৃক অস্থায়ী স্বাধীন ভারত গভর্ণমেণ্টের হ্বীকৃতিমূলক দলিলপত্রাদি পেশ, 
করেন। আসামী পক্ষের প্রথম সাক্ষী হিসাবে মিঃ ওতা বলেন যে, ১৯৪৩ 
সালের ২১শে অক্টোবর অস্থায়ী স্বাধীন ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার কথা 
ঘোষিত হয় । জাঁপ সরকার এই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টকে স্বাধীন গবর্ণমেণ্টের 
মর্যাদা! দিয়! উহাকে সর্বপ্রকার সম্ভাব্য উপায়ে সহায়তা করিবার ইচ্ছা 
প্রকাশ করে। 

, ১৯৪৩ সালের ২৩শে অক্টোবর জাপ প্রচার বিভাগ এই সম্পর্কে ষে 

ঘোষণাপত্র প্রচার করে, সাক্ষী আদালতে তাহার এক প্রতিলিপি পেশ করেন। 
উহাতে বলা হয় যে, শ্রীযুত স্বভাষচন্দ্র বস ১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর. 
অস্থায়ী আজাদ হিন্দ, গভর্ণমে্ট প্রতিষ্ঠা করেন এবং জাপ গভর্ণমেপ্ট উহা 
২৩শে অক্টোবর স্বীকার করিয়া লইয়াছে। মিঃ ওতা। বলেন যে, তিনি. 
উল্লিখিত দলিলের খসড়া শ্বয়ং রচন1 করেন। 

মূল দলিলপত্রাদি যে পাওয়া যাইতেছে নাঃ তাহা। পরে প্রমাণ কর! হইবে 
বলিয়া আসামীপক্ষের কৌস্থলী আদালতকে আশ্বাস দ্বিলে আদালত উল্িখিত 
দলিল ও অন্যান্য দলিলের প্রতিলিপি স্বীকার করিয়! নেন। অতঃপর সাক্ষী : 
১৯৪৩ সালের ২৩শে অক্টোবর জাঁপ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রচারিত এক বিবৃতি 
পেশ করেন। উহাতে এই মর্মে বল! হয় যে, শ্রীযুত ন্ুভাবচন্জর বস্থর নেতৃত্বে. 
ধুঙ্স্ামী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ইহা ম্বাধীনতাকামী 
ভারতীয় জনসাধারণের চির সঞ্চিত আশা! আকাঙ্ষ! পুরণের পক্ষে যুগান্তকারী; 
অগ্রগতি ম্বরূপ হইবে বলিয়া জাপ গভর্ণমে্ট আশ! পোষণ করে। 
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১৯৪৩ সালের ৬ই নবেম্বর অনুষ্ঠিত বৃহত্বর পূর্ব এশিয়া জাতি পরিষদের: 
'অধিবেশনে তৎকালীন জাপ প্রধান মন্ত্রী জে তোজে!। যে বক্তৃতা দেন, সাক্ষী 
তাহার প্রতিলিপি আদালতে দাখিল করেন। উহাতে জেঃ তোজো! বলেন, 
“অধুনা অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের ভিত্তি অধিকতর স্থদুঢ় হওয়ায় এবং 
উক্ত গভর্ণমেণ্টের অধীনে ভারতীয় শ্বদেশভক্তগণ তাহাদের অভীষ্ট সাধনে 
পূর্বাপেক্ষা অধিকতর কৃতসঙ্বল্প হওয়ায় আমি এই মর্মে জাপ গভর্ণমেপ্টের তরফ 
হইতে ঘোষণ। করিতেছি যে, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে জাপানী সাহায্যের 
প্রাথমিক নমুনা হিসাবে জাপ অধিকৃত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের 
শীসনভার অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের উপর ন্তন্ত করা! হইবে ।” তোজে! 
'আরও বলেন যে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাপান তাহাকে সর্বোপায়ে 
সাহায্য দান করিবে । তবে এই ব্যাপারে ভারতীয়রাও যাহাতে তাহাদের 
প্রচেষ্টা বিপুল উদ্যমে আরম্ভ করেন তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে জাপানীদের 
আগ্রহ ছিল। ্‌ 

১৯৪৩ সালের নবেম্বর মামে টোকিওতে অনুষ্ঠিত বৃহত্তর পূর্ব-এসিয়াস্থিত 
জাতিসমূহের পরিষদে তৎকালীন জাপানের প্রধান মন্ত্রী জেঃ হিদেকী তোজো 
এও অস্টান্ গ্রতিনিধিবর্গ ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে পূর্ণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি 
দেন। উক্ত পরিষদে জেঃ তোজে। এ সম্পর্কে যে বিবৃতি দেন, তাহা সামরিক 
'অদালতে «একজিবিট' হিসাবে দাখিল করা হয়। মিঃ ওতা উক্ত বিবৃতির 
সত্যতা শ্ববীকার কনেন। উক্ত বিবৃতিতে বল! হয় যে, ভারত যাহাতে মাকিণ ও 
ব্রিটিশ বন্ধনের নাগপাশ ছিন্ন করিয়৷ চির আকাঙ্খিত অভিলাষ পূরণ করিতে 
পারে, এরূপভাবে জাপ সাম্রাজ্য সবেণপায়ে তাহাকে সহায়তা করিবে ॥, 

ফরিয়াদী পক্ষের কৌস্থলী স্যার এন পি ইব্রিনীয়ারের প্রশ্নে মিঃ ওতা 
বলেন যে, তোজে! যে বৈঠকে বক্তৃতা দেন তাহাতে তিনি উপস্থিত ছিলেন 
না; তবে বৈঠকের কার্য বিবরণী পররাষ্র তরে নিয়মিতভাবে প্রেরিত হয়। 
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১. স্যার এন পি ইঞ্জিনীয়ার--আমি সম্পূর্ণ রিপোর্টটি দেখিতে চাই। 

শ্রীযুত দেশাই--টোকিওর মাকিণ কতৃপক্ষ তাহাদের যোগাযোগ প্রততিষ্ঠ। 
সংক্রান্ত দপ্তরের মারফতে উক্ত রিপোর্টের অন্থবাদ পাঠাইয়াছেন। 

এডভোকেট জেনারেল-_-এই অনুবাদ যে নিভূলি, তাহার প্রমাণ কি। 

সাক্ষী বলেন যে, তিনি জাপ ভাষায় লিখিত মূল রিপোর্ট এবং উহার 
ইংরেজী অনুবাদ দেখিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিতে পারেন যে উক্ত 
অন্বার্দ নিতূল। এই অবস্থায় আদালত দলিলপত্রাদি মানিয়া লইতে 
সিদ্ধান্ত করেন। 

অতঃপর সাক্ষী বলেন যে, জাপ গভর্ণমেপ্ট মিঃ হাচিয়াকে অস্থায়ী স্বাধীন 
ভারত গভর্ণমেন্টের নিকট কূটনীতিক প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণের সিদ্ধান্ত 
করেন। এই মর্ষে এক ঘোষণাও বাহির হম্। তিনি উক্ত ঘোষণাপত্রের 
এক প্রতিলিপি আদালতে পেশ করেন। 

এডভোকেট জেনারেল কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সাক্ষী বলেন যে, ১৯২৮ সাল 
হইতে তিনি জাপ পররাষ্ট্র দ্ডরে নিযুক্ত আছেন। 

প্রঃ--জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোবিত হুইবার বহু পূর্ব হইতেই টোকিওতে 
ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের একটি শাখা ছিল বলিয়া কি আপনি অবগত 
আছেন ? 

উঃ--আমি তাহা! অবগত নহি। 

প্রঃ-১৯৪২ সালে শুভেচ্ছাজ্ঞাপক মিশনের কথা কি আপনি জানেন? 

উ $--আমার স্মরণ নাই। 

প্রঃ--আপনি কি তখন আপনার দপ্তরে ছিলেন? শ্রভেচ্ছাজাপক মিশনের 

'চ্। সহিত আমার কোন সম্পর্ক ছিল না। 
উঃ--আমি পররাষ্ট্র দপ্তরে ছিলাম । 
প্র--আপনি কি অবগত আছেন ঘে, ভারতীয় স্বাধীনত! লীগের 


১২৮ আজাদ হিন্দ ফৌজ 


রাসবিহারী বস্থ ও অস্তান্য ব্যক্তি তাহাদের আন্দোলনে জাপ গবর্ণমেন্টকে 
সহায়ত। করিতে অনুরোধ জানাইতেছিলেন ? 

উ:--সংবাদপত্রের মারফতে আমি তাহা জানিতে পারি। 

এই অবস্থায় শ্রীযুক্ত দেশাই আপত্তি করিয়া বলেন যে, সংবাদপত্রের মারফতে 
কোন কিছু জানাকে সাক্ষ্য বলিয়। গণ্য কর! যায় না। আদালত তাহার আপত্তি, 
গ্রাহ কবেন। 

অন্ত এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ব্যাঙ্কে অনুষ্ঠিত সম্মেলন সম্পর্কে 
তিনি কিছুই জানেন না। 

প্রঃ--আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ সম্পর্কে জাপ গবর্ণমেণ্ট প্রকৃত 
প্রস্তাবে কি ব্যবস্থা করে। সে সম্পর্কে আপনার কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা 
আছে কি? 

উ:-_না। 


মিঃ মাতসুমতোর সাক্ষ্য 

জাপ পররাষ্ট্র দপ্তরের মিঃ স্থনিচি মাৎস্থমতো। অভঃপর সাক্ষ্য দান প্রসঙ্গে 
বলেন যে ১৯৪২ সালের নবেম্বর হইতে ১৯৪৪ সালের অক্টোবর পরধ্যস্ত এবং 
পুনরায় ১৯৪৫ সালের মে হইতে যুদ্ধাস্ত পর্যযস্ত তিনি জাপানের সহকারী পররাষ্ট্র 
সচিব ছিলেন। উক্ত পদে নিযুক্ত হইবার পূর্বে তিনি জাপ সন্ধি-সম্পাদন 
সংক্রান্ত দ্ঠরের কর্তা ছিলেন। অস্থায়ী স্বাধীন ভারত গবর্ণমেপ্ট প্রতিষ্ঠার 
বিষয় তিনি অবগত ছিলেন। উক্ত গবর্ণমেণ্টের স্বীক্কৃতিমূলক মূল দলিলটি 
তিনি টোকিওর পররাষ্ট্র দ্তরে দেখিয়াছেন। মিঃ মাৎস্থমতো! বলেন যে, 
ক্রোশিয়া, মাঞ্চুকুয়ো, জার্মাণী, ইতালী, চীন, থাইল্যাণ্, ফিলিপাইন ও ব্রহ্ম 
আজাদ গভর্ণমেপ্টকে যে ম্বীকার করিয়া নেন, তাহা তিনি জানেন। 

জাপান কতৃক আন্দামান ও নিকোবরের শাসনভার আজাদ গভর্ণমেণ্টের 
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.. উপর অর্পণ করা সম্পর্কে প্রীধূত দেশাই ভিজ্ঞাসা করেন যে, এই সম্পকিত 
নির্দেশ স্বীপস্থ নৌদতরে জানান হয় কিনা । সাক্ষী বলেন যে, এইন্ধপ নির্দেশ 
নিশ্চয়ই দেওয়া হইয়াছিল । 

এডভোকেট জেনারেলের জেরার উত্তরে মিঃ মাতন্যতো৷ বলেন যে, কতব্য 
সম্পাদনকালে ইপ্ডিয়া লীগের কোন ব্যাপারে তিনি লিপ্ত ছিলেন না । রাষবিহারী 
বন্ছর সহিত তাহার কখনও দেখ! হয় নাই। 

প্রঃযুক্ধের পুর্বে জাপ গতর্ণমেন্ট ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের কর্ধ- 
ততৎপরতাকে উৎসাহিত করিয়াছেন বলিয়া আপনি কিছু বলিতে 
পারেন কি? 

উঃ-_আমি উহার কিছুই জানি না। 
প্রঃ-_ আপনাকে বলিতেছি যে, ভারতে গোলযোগ স্্ট কর! ও এই 

: সম্পর্কে উৎসাহ দেওয়া যুদ্ধের বহু পূর্ব হইতেই জাপ গবর্ণমেণ্টের নীতির 
বিশেষ অঙ্গ ছিল। 

উঃ- এই জাতীয় নীতির কথা! আমি কিছুই জানি ন!। ূ 

প্রঃ- রাসবিহারী বহ্থ জাপানে ছিলেন, একথা কি আপনি জানিতেন ? 

উঃ--হা। 

সাক্ষী বলেন যে, ১৯৪৩ সালের অক্টোবর বা নবেম্বরে অস্থায়ী আজাদ 
গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিয়া! নেওয়ার বিষয় জাপ গভর্ণমেন্ট প্রথম বিবেচনা 
করেন। 

প্রঃ--আপনাকে বলিতেছি যে, ১৯৪২ সালের মার্চ হইতেই ভারতীয় 
স্বাধীনতা লীগের সন্ত! অস্থায়ী ত্বাধীন ভারত গভর্ণমেণ্টকে মানিয়া লওয়ার 
জন্ত জাপ গভর্ণমেন্টের নিকট অন্গরোধ জানান? 
উঃ--আমি উক্ত বিষয়ে কিছু অবগত নহি। 
সাক্ষী বলেন ফে, শ্রীযুত সুভাষ বসুর সহিত তাহার পরিচয় ছিল; ১৯৪৩ 


নী 
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রাসবিহারী বস্থ ও অন্তান্ত ব্যক্তি তাহাদের আন্দোলনে জাপ গবর্ণমেণ্টকে 
সহায়তা করিতে অনুরোধ জানাইতেছিলেন ? 

উ:--সংবাদপত্রের মারফতে আমি তাহ] জানিতে পারি। 

এই অবস্থায় শ্রীযুক্ত দেশাই আপত্তি করিয়া বলেন যে, সংবাদপত্রের মারফতে 
কোন বিছু জানাকে সাক্ষ্য বলিয়! গণ্য করা যায় না। আদালত তাহার আপভি' 
গ্রাহ করেন। 

অন্ত এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ব্যাঙ্কে অনুষ্ঠিত সম্মেলন সম্পর্কে 
তিনি কিছুই জানেন না। 

প্র-আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ সম্পর্কে জাপ গবর্ণমেণ্ট প্রকৃত 
প্রস্তাবে কি ব্যবস্থা করে। সে সম্পর্কে আপনার কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা; 
আছে কি? 

উ:--না। 
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জাপ পররাষ্ট্র দপ্তরের মিঃ সথনিচি মাতস্থুমতো অতঃপর সাক্ষ্য দান প্রসঙ্গে 
বলেন যে ১৯৪২ সালের নবেম্বর হইতে ১৯৪৪ সালের অক্টোবর পধ্যস্ত এবং 
পুনরায় ১৯৪৫ সালের মে হইতে যুদ্ধাস্ত পর্যাস্ত তিনি জাপানের সহকারী পররাষ্টু, 
সচিব ছিলেন। উক্ত পদে নিযুক্ত হইবার পুর্বে তিনি জাপ স্ধি-সম্পাদন 
সংক্রান্ত দ্চরের কত ছিলেন। অস্থায়ী স্বাধীন ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার 
বিষয় তিনি অবগত ছিলেন। উক্ত গবর্ণমেন্টের স্বীকৃতিমূলক মূল দলিলটি: 
তিনি টোকিওর পররাষ্ট্র দণ্তরে দেখিয়াছেন। মিঃ মাতস্থমতো! বলেন যে, 
ক্রোশিয়া, মাঞ্চুকুয়ো, জার্মীণী, ইতালী, চীন, থাইল্যাণ্ড ফিলিপাইন ও ব্রদ্ধ 
আজাদ গভর্ণমেপ্টকে যে স্বীকার করিয়া নেন, তাহা তিনি জানেন। 

জাপান কতৃক আন্দামান ও নিকোবরের শাসনভার আজাদ গভর্ণমেণ্টের 
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উপর অর্পণ করা সম্পর্কে শ্রীধৃত দেশাই জিজ্ঞাসা করেন যে এই বম্পকিত 
নির্দেশ স্বীগন্থ নৌদপগ্তরে জানান হয় কিন1। সাক্ষী বলেন যে, এইকপ নির্দেশ 
নিশ্চয়ই দেওয়া হইয়াছিল। 

এডভোকেট জেনারেলের জেরার উত্তরে মিঃ মাতস্থমতে। বলেন যে,. কতব্য 
সম্পাদনকালে ইতিয়! লীগের কোন ব্যাপারে তিনি লিপ্ত ছিলেন না| বাধবিহারী 
বস্থুর সহিত তাহার কখনও দেখ! হয় নাই। 

প্রঃ--যুদ্ধের পূর্বে জাপ গভর্ণমেপ্ট ভারতীয় স্বাধীনত। লীগের কর্ম- 
তৎ্পরতাকে উৎসাহিত করিয়াছেন বলিয় আপনি কিছু বলিতে 
পারেন কি? | 

উঃ-_ আমি উহার কিছুই জানি না। 
প্রঃ--আপনাকে বলিতেছি যে, ভারতে গোলযোগ হৃষ্ট ক ও এই 

সম্পর্কে উৎসাহ দেওয়া যুদ্ধের বছ পূর্ব হইতেই জাপ গব্ণমেন্টের নীতির 
বিশেষ অঙ্গ ছিল। 

উ:--এই জাতীয় নীতির কথা আমি কিছুই জানি না। 

প্রং-রাসবিহারী বন্ধ জাপানে ছিলেন, একথা কি আপনি জানিতেন ? 

উ_হা। 

সাক্ষী বলেন যে, ১৯৪৩ সালের অক্টোবর বা নবেম্বরে অস্থায়ী আজাদ 
গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিয়া! নেওয়ার বিষয় জাপ গভর্ণমেণ্ট প্রথম বিবেচন! 
করেন। 

গ্রঃশ-আপনাকে বলিতেছি যে, ১৯৪২ সালের মার্চ হইতেই ভারতীয় 
স্বাধীনত! লীগের সদস্তর! অস্থায়ী শ্বাধীন ভারত গভর্ণমেণ্টকে মানিয়! লওয়ার 
জন্ত জাপ গভর্ণমেণ্টের নিকট অনুরোধ জানান ? 
_. উ*-আমি উদ্ত বিষয়ে কিছু অবগত নহি। 

সাক্ষী বলেন যে, শ্রীযুত সুভাষ বন্থুর সহিত তাহার পরিচয় ছিল; ১৪৪৩ 


গু 
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সালের এপ্রিলে টোকিওর সরকারী বাসভবনে তাহার সহিত সাক্ষীয় প্রথম 
দেখ হয়। শ্রীযুত বস্থ জার্মাণী হইতে জাপানে আগমন করেন । 

প্রঃ-_জার্ধাণী হইতে তাহাকে জাপানে প্রেরণের জন্য জাপ গভর্ণষেপ্টই 
কি জার্ধাণ সরকারের নিকট প্রথম অনুরোধ জানান ? 

উঃ*-জাপ গভর্ণমে্ট জার্মাণ সরকারের সহযোগে শ্রীযুত বন্থুকে জাপানে 
প্রেরণের ব্যবস্থা করে। 

প্রঃ--জাপ গভর্ণমেন্ট জার্াণ গবর্ণমেন্টের সহিত কি জন্ত এইবূপ ব্যবস্থা! 
করিয়াছিলেন ? 

উত্তর $-_জাপ গভর্ণমেণট জানিতেন ষেঃ সুভাষচন্দ্র বন্থ ভারতব্ধের 
স্বাধীনতা লাভের জন্ত চেষ্টা করিতেছেন । জাপ গভর্ণমে্ট মনে করিয়াছিলেন 
যে, তিনি যুদ্ধে জাপানের সহায়তা করিবেন এবং জাপ গভর্ণমেণ্টও ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতা লাভের জন্য তাহাকে সাহায্য করিবেন । 

প্রশ্ন £--আপনি কি এই কথা বলিতে চান যে, অন্ত কাহারও দ্বারা অনুরুদ্ধ 
না হইয়৷ জাপ গভর্ণষেণ্ট স্বেচ্ছা-প্রণোদিতভাবে এইরূপ করিয়াছিলেন। 

উত্তর :₹--জাপ গভর্ণমেন্ট স্বেচ্ছাক্রমেই এইক্ধপ করিয়াছিলেন। 

প্রশ্ন ঃ-জাপ গভর্ণমেপ্ট মনে করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধে জয়লাভের ইহাও 
একটি পশ্থা ? 

উত্তর £-_জাপ যুদ্ধার্শের সহায়তাকল্পেই এইরূপ কর! হইয়াছিল । 

প্রশ্ন £--স্থভাঁষ বন্থুকে যখন ডাকিয়! পাঠান হইল তখন জাপানীর। জানিতেন 
যে, তিনি হ্বাধীন ভারতবর্ষের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের 
গরধান কর্তা হইবেন ? 

উত্তর £--আমার সহিত এই বিষয়ের যতটুকু সম্পর্ক আছে তাহাতে আমি 
এই কথ। বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, সুভাষচন্দ্র বন অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের কত? 
হইবেন। 
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অতঃপর সাক্ষী বলেন যে, ১৯৪৩ সালে এপ্রিল মাসে স্থভাষচন্ত্র বন্থু জাপানে 
আঁসিয়াছিলেন এবং প্রায় এক মাস তথায় ছিলেন। সাক্ষী সরকারীভাবে 
এই কথ! জানিতেন যে, স্বাধীন ভারতবর্ষের একটি অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠিত 
হইবে এবং ক্ুভাষচন্ত্র বস্থ এই গভর্ণমেন্টের প্রধান কত হইবেন এবং জাপ 
গভর্ণমে্ট এই গভর্ণমেণ্টকে শ্বীকার করিয়া! লইবেন ও ইহাকে সাহায্য 
করিবেন। 

প্রশ্ন £--ন্বাধীন ভারতবর্ষের অস্থায়ী গভর্ণষেণ্টকে স্বীকার করিয়া লওয়। কি 
জাপ সমর নীতির একটি অঙ্গ ছিল? 

উত্তর £--আমার মনে হয় যে, একমাত্র জাপ যুদ্ধ প্রচেষ্টার সহায়তা করিবার 
উদ্দেশ্যেই জাপ গভর্ণমেণ্ট এইরূপ করিয়াছিলেন । 

প্রশ্ন :--জাপানের ব্যবস্থ! অনুসারেই কি জাপানের মিত্রশক্তিবর্গ এই অস্থায়ী 
প্রতর্ণমেন্টকে স্বীকার করিয়া! লইয়াছিলেন ? 

উত্তর :-_-জাপ গভর্ণমেণ্ট তাহার সমস্ত মিত্র শক্তিকে এই অস্থায়ী 
গভর্ণমেণ্টকে ত্বীকার করিয়া লইবার জন্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং 
জাপানের অনুরোধেই তাহার মিত্রশক্তিবর্গী এই গভর্ণমেপ্টকে স্বীকার করিয়া 
লইয়াছিলেন। 

আরও প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, জাপানের মিত্রশক্তিবর্গ যাহাতে 
ক্বাধীন ভারতবর্ষের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টকে শ্বীকার করিয়া লন তজ্জন্য সুভাষ বনু 
জাপ গভর্ণমেণ্টের মারফৎ জাপানের মিত্রশক্কিবর্গকে অনুরোধ করিয়াছিলেন । 
স্থভাষচন্দ্র বন্থ লিখিতভাবে এই অন্থরোধ করিয়াছিলেন বলিয়া সাক্ষীর মনে হয় 
না; তবে এ সন্বদ্ধে তিনি নিশ্চিতরূপে কিছুই বলিতে পারেন না। 

প্রশ্ন £--ক্িসের উপর নির্ভর করিয়া আপনি এই কথা বলিতেছেন যে, 
সুভাষচন্দ্র বস্থ জাপ গভর্ণমেন্টের মারফৎ জাপানের মিত্রশক্তিবর্গকে এইরূপে 
অহুয়োধ করিয়াছিলেন ? 
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উত্তর £- আমি এ সময়ে বৈদেশিক বিভাগে ছিলাম এবং আমি সরকারী. 
ভাবে এই কথ! শুনিতে পাইক্লাছিলাম; কিন্তু এই অঙ্থরোধ লিখিতভাবে 
করা হইয়াছিল, নাঁ-মৌখিকভাবে করা হইয়াছিল তাহা আমি 
জানি ন!। এ / 

সাক্ষী আরও বলেন যে, ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে এই ব্যাপার 
ঘটিয়াছিল। সান্ষী মনে করেন ষে, এ সময়ে সুভাষচন্দ্র বন্থু জাপানে ছিলেন । 
স্্ভাষচন্দ্র বন্থুর এইরূপ অনুরোধ সম্বলিত কোন কাগজপত্র সাক্ষী দেখিয়াছিলেন 
কি না তাহা তাহার মনে নাই। 

প্রশ্ন আমি আপনাকে বলিতেছি বে, জাপ সরকার সমর কৌশলের অস্ত্র 

হিসাবে শুধু নিজেরাই মানিয়া লন নাই, পরস্ত তাহার সিবানিত দ্বারাও 
অনুমোদিত করাইয়াছিলেন? 

উত্তর :--আমার মনে হয়, জাপান তাহার মিত্ররাষ্গুলিকে অস্থায়ী গভর্ণ- 
মেণ্ট মানিয়! লইতে বলিয়াছিলেন, কারণ জাপান মনে করিয়াছিল যে, জাপানের 
পক্ষে উহ ভাল হইবে৷ 

মাঞ্চুকয়োর অন্থমোদন সম্পর্কে সাক্ষী পূর্বে যাহা বলিয়াছেন, তাহার উল্লেখ 
করিয়া স্তার নসিরবান জিজ্ঞাসা করেন যে, মাঞ্চুকুয়ো জাপ সামরিক কতৃত্বাধীনে 
ছিল কি না? সাক্ষী উত্তরে বলেন যে, তথায় জাপ সৈন্ত ছিল বটে, কিন্তু 
মাধুকুয়ো সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া বিবেচিত হইত। সাক্ষী বলেন, নানকিং 
সরকারও অন্থর্ূপভাবে জাপানীদের সাহাষ্যলাভ করিত। 

প্রশ্ন £-নানকিং গবর্ণমেপ্ট ছিল তাবেদার গবর্ণষেণ্ট? 

উত্তর £--জাপান নানকিং সরকারকে সাহাধ্য করিতেছিল। নানকিংও 
সম্পূর্ণ স্বাধীন বলিম্কা বিবেচিত হইত। 

প্রশ্ন :-কাহাদের দ্বার বিবেচিত হইত? 
॥ উত্তর ৫--জাপান এবং তাহার মিত্ররাষ্্রগুলি দ্বার । 
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প্রশ্ন £--জাপান এবং তাহার মিত্ররাষ্ট্রগুলির ছাড়া পৃথিবীতে আর কেহ 
এইরূপ মনে করিত না ? 

উত্তর :--ম্পেন নানকিং গভর্ণমেপ্টকে স্থাধীন রাষ্ট্র বলিয় মানিয়! লইয়াছিল। 

সাক্ষী বলেন, ফিলিপাইন, থাইল্যাণ্ড এবং ব্রহ্মও শ্বাধীন বলিয়া বিবেচিত 
হইত। | 

শ্রীযৃত তুলাভাই দেশাই সাক্ষীকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন ঃ আপনি অনুগ্রহ 
করিয়া ভারত সম্পর্কে জাপানীদের যুদ্ধনীতি বর্ণনা করিবেন কি? 

উত্তর £--ভারত সম্পর্কে জাপানীদের যুদ্ধনীতি হইতেছে ভারতকে স্বাধীন 
করা। 

এখানেই মিঃ মাৎস্থমতোর জবানবন্দী গ্রহণ শেষ হয়। 


প্রাক্তন জাপমন্ত্রী মি: সবাদার সাক্ষ্য 


১০ই ডিসেম্বর জাঁপ পররাষ্ট্র বিভাগের প্রাক্তন সহকারী মন্ত্রী যিঃ রেঞ্জ সবাদ! 
সাক্ষ্য গ্রদানকালে বলেন যে, অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারকারকে তিনি জানেন। 
উহা জাপ সরকার কর্তৃক হ্বীকৃত হইয়াছিল এবং জাপ সরকারের পক্ষ হইতে 
মন্ত্রীপে মি টি হাচিয়াকে প্রেরণ করা হয়। গিঃ হাচিয়া তাহার সাক্ষ্যে উক্ত 
বিবৃতি স্বীকার কয়েন। 
মিঃ সবাদা বলেন যে, তিনি গত ১৯৪৪ খুষ্টাববের অক্টোবর মাস হইতে 
১৯৪৫ থুষ্টাব্বের মে মাস পর্যন্ত জাপানের পররাষ্ট বিভাগীয় সহকারী ' মন্ত্র 
ছিলেন।, ১৯৪৪ থুষ্টাবে তিনি রাজনীতি কুশলতা সম্বন্ধীয় কার্যে প্রবেশ লাভ 
ও) করেন কিন্তু তৎপূর্য লগ্ন ও প্যারিস প্রমুখ বিভিন্ন রাজনৈতিক দৃতাবাসে 
রাজদৃতরূপে ২* বৎসরাধিক কাল কাধ্য করিয়াছেন! 
শীযৃত দেশাই --যে সময় আপনি পররাষ্র বিভাগের সহকার় মী ছিলেন 
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তত্প্রতি আমরা বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়! জানিতে চাই, স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী 
সরকার সন্বন্ধে আপনি তখন কিছু জানিতেন কি? 

উঃ-স্্যা। 

প্রঃ--উক্ত সরকারকে স্বীকার করিয়া সেখানে কোন নিগ্পন মন্ত্রী নিয়োগ 
সম্পর্কে আপনি কিছু করিয়াছিলেন কি? 

উঃ--হ্যা। 

প্রঃ-_এই নিগ্নন মন্ত্রী নিয়োগ সম্বন্ধে কবে সঠিক ভাবে স্থির করা হয়। 

উ:--১৯৪৪ খুষ্টাব্বের নবেম্বর মাসে । 

প্রঃ--উক্ত কার্যের জন্ত কাহাকে নিয়োগ কর] হয়? 

উঃ--মিঃ টি হাচিয়। 

প্রঃ--কবে তিনি কাধ্যভার গ্রহণ করেন? 

উঃ--আমার মনে হয় তিনি ১৯৪৫ থৃষ্টাব্ষের মার্চ মাসে স্বাধীন ভারতের 
অস্থায়ী সরকারের রাজধানী রেঙ্কুণ পৌহছিয়াছিল। 

অতঃপর সরকারী কৌন্ুলী এন পি ইঞ্জিনীয়ার সাক্ষীকে জের! করেন। 

প্রঃ-শ্পররাষ্ট্র বিভাগের সহকারী মন্ত্রীকূপে আপনি কি বরাবর টোকিওতে 
ছিলেন? | 

উ:--হ্যা। 

মনত্রীক্ষপে মিঃ হাচিয়ার নিয়োগ সম্পর্কে কোন প্রকার দলিল আছে কি? 

উক্ত অস্থায়ী সরকারকে ম্বীকার করিয়া! লইয়া সেখানে একজন প্রতিনিধি 
প্রেরণ সন্বদ্ধে সিদ্ধাস্ত গ্রহণ করিয়! জাপ সরকার সেই মর্ে সাধারণের নিকট: 
ঘোষণ! করিয়াছিল! 

কোথায় এবং কি ভাবে এ সম্বন্ধে ঘোষণা কর হয়? 

উঃ--সরকারী গেজেটে। | 

আপনারা নিকটে কি এ ঘোষণার নকল আছে? 
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উঃ-সনা। 

মিঃ হাচিয়াকে বেঙ্ুণ প্রেরণ ব্যবস্থার সহিত আপনি কি ব্যক্তিগত ভাবে 
সংশ্লিষ্ট ছিলেন? 

পররাষ্ট্র বিভাগীয় সহকারী মন্ত্রীরূপে আমার যতটুকু ক্ষমতা তদনুযায়ী আমি 
মিঃ হাচিয়ার বেঙগুণে প্রেরণ ব্যাপারের সহিত সংযুক্ত ছিলাম । 

১৯৪৫ খুষ্টাব্ধর মাচ্চ মাসে মিঃ হাচিয়া রেহগুণে পৌছিবার পর আপনি কি 
তাহার নিকট হইতে কোন চিঠিপত্র পাইয়াছিলেন ? 

হ্যা। 

আপনার কাছে ওইগুলি আছে কি? 

ওইগুলি এখন আমার সঙ্গে নাই। 

চিঠিপত্রগুলি পাওয়া যাইতে পারে কি? 

ওইগুলি সবই টোকিওতে আছে। 

মিঃ হাচিয়াকে রেন্ুণে প্রেরণ করিবার সময়ে তাহার সঙ্গে কোন দলিল পত্র 
অর্থাৎ ক্ষমতাস্থচক নিদর্শন পঞ্জাবলী দেওয় হইয়াছিল কি? 

আজাদ হিন্দ সরকার অস্থায়ী বিবেচনায়ই কেবল প্রথমে ওইরূপ ক্ষমতা- 
স্থচক কোন নিদর্শনপত্র তাহার সঙ্গে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু মিং হাচিয়া 
রেসগুণে পৌছিয়! শ্ীযুত স্থভাষচন্দ্র বন্থুর নির্দেশ জাপ সরকারকে জ্ঞাপন করিলে 
উক্ত নিদর্শন পত্রাবলী জাপ সরকার পরে প্রদান করিবেন বলিয়া খ্বির করেন। 
উক্ত দলিলপত্র আনুষ্ঠানিক ভাবে সম্রাট কতৃক স্বাক্ষরিত হইয়া ১৯৪৫ খুষ্টাব্দের 
মে মাসের মধ্য ভাগে মিঃ হাচিয়ার নিকট প্রেরিত হয়। কিন্তু ডাক বিভাগের 
অব্যবস্থার নিমিত্ত উহ৷ কার্ধ্যতঃ নির্দিষ্ট স্থানে পৌছিতে পারে নাই। 

প্রঃ-তাহা হইলে আপনি জানেন যে, ক্ষমতাস্থচক দলিলপত্রের অভানে 
মিঃ হাচিয়! প্রক্কৃতপক্ষে মন্ত্রী্ষপে রেন্গুণে কাজ করিতে পাবেন নাই? 

উঃ-_তিনি মন্ত্রীরপে কাজ করিয়াছিলেন। উক্ত দলিলপত্র পাইবার 
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পূর্বেই সরকারীভ্ভাবে তিনি অস্থায়ী সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সচ্তি সাক্ষাৎ 
করেন এবং মন্ত্রীরূপে £্ুকাধ্য করিবার পক্ষে তিনি সমর্থ ছিলেন বলিয়াই 
আমার বিশ্বাস। 

প্রঃ--এইবপ পারম্পরিক সাক্ষাৎকার ব্যতীত মিঃ হাচিয়! মন্ত্রীরপে অন্ত 
কোন প্রকার কাধ্য করিয়াছিলেন কি? 

উঃ-_পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে কি প্রকার আদান প্রদান কার্য তিনি করিয়াছিলেন 
আমি তাহা জানিনা । 

প্রঃ-.আপনি কেবল তাহার এইবূপ পারস্পরিক সাক্ষাৎকারের সংবাদই 
জানেন ? 

উ:-্-হা। 

প্রঃ-_অস্থারী সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর নাম আপনি জানেন কি? 

উঃ--না। 

প্র -মিঃ হাচিয়ার সহিত অস্থায়ী সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী থে সাক্ষাৎ 
করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধ আপনি কি প্রকারে জানিলেন ? 

উঃ-_মিঃ হাচিয়ার নিকট হুইতে। 

প্র-_-আমি আপনাকে এই জানাইতে চাই ষে, ক্ষমতান্থচক কোন দলিল- 
পত্র মিঃ হাচিয়ার সঙ্গে নাই দেখিয়! শ্রীযুত স্থভাষচন্ত্র বনু তীহাকে মন্ত্ী্ূপে 
গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। একথা ঠিক নয় কি? 

উঃ-_ছ মিঃ হাচিয়া কর্তৃক প্রেরিত রিপোর্ট হইতে উহা জানিয়াছি। 

প্রঃ-_কিস্ত আপনি বলেন যে, শ্রীযুত স্থৃভাষচন্ত্র বনুর নির্দেশমতে জাপ 
সরকার উপরোক্ত দলিলপত্র প্রেরণ করিবেন বলিয়া স্থির করেন । 

ষা। 

. এ অঙ্গরোধ কি লিখিত ভাবে করা হইয়াছিল? 
না। 
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'তৎসম্বন্ধে মিঃ হাচিয়ার নিকট হইতে কোন রিপোর্ট পাইয়াছিলেন কি? 
হ্যা। 
ক্ষমতাস্চক যে দলিলপত্র প্রেরণ কর! হইয়াছিল, উহা রেসগুণে পৌছায় নাই ? 
না। 
উক্ত দলিলপত্র কবে টোকিও হইতে প্রেরিত হইয়াছিল বলিতে পারেন কি? 
১৯৪৫ থুষ্টাব্বের মে মাসের মধ্যভাগে । 
বুটিশ বাহিনী কি রেঙ্ুণে ওরা মে প্রবেশ করিয়াছিল? 
হ। 
জাপ-বাহিনী ৩০শে এপ্রিল রেন্গুণ পরিত্যাগ সম্পূর্ণ করিয়াছিল? 
হ]। 
ক্থভাবচন্দ্র কি ২৪শে এপ্রিল রেঙ্গুণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ? 
আমি জানি ন|। 
আমার মনে হয় এপ্রিলের মধ্যভাগ হইতে বুঁটিশ বাহিনী প্রবেশের সময় 
'পধ্যন্ত রেঙগুণে কি ঘটিয়াছিল সে দন্বদ্ধে আপনার ব্যক্তিগত কোন জ্ঞান নাই। 
7» কোন ব্যক্তিগত জ্ঞান আমার নাই। 
মিঃ হাচিয়া কবে রেঙ্গুণ পরিত্যাগ করিয়া ছিলেন? 
এপ্রিলের শেষ ভাগে। 
--ক্ষমতান্চক পত্রগুলি কি মিঃ হাচিয়ার জন্ত নির্দিষ্ট হইয়াছিল? 
ই তিনি যেখানে ছিলেন উছা সেইখানেই পাঠাইবার কথা ছিল। 
-_-এগুলি বাস্তবিক পক্ষে কোথায় পাঠান হইয়াছিল তাহা আপনার জানা 
আছে কি? 
ক) না! | 
--আসল কথা, রেনুণ পরিত্যাগের পর মিঃ হাচিয়া কোথায় ছিলেন আপনার 
জানা নাই। 
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-_না। 

_-তিনি কি জাপানে ফিরিয়া! গিয়াছেন? 

"না, তিনি ব্যাঙ্কে ফিরিয়া গিয়াছিলেন ? 

_-তিনি কি যুদ্ধের শেষ অর্থাৎ আগষ্টের মধ্য ভাগ পর্য্যস্ত ব্যাস্ককে ছিলেন ?” 

-াহছা। 

-_-ব্যাঙ্ককে অবস্থান কালে তাহার নিকট হইতে কোন রিপোর্ট পাইয়া 
ছিলেন কি? 

--কোন সংবাদ আদান প্রদান হয় নাই। 


মি: তেরুরে হাচিয়ার সাক্ষ্য 


পরবর্তী সাক্ষী মিঃ তেরুরো হাচিয়া বলেন, অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের 
মন্ত্রীরপে জাপসরকার কতৃর্ক তিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন । ১৯৪৫ সালের 
মার্চমাসে বেঙ্গুণে পৌছিয়া তিনি আজাদ হিন্দ সরকারের পররাষ্ট্র সচিব কর্ণেল 
চ্যাটীজ্জীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। ১৯৪৫ সালের ২৪শে এপ্রিল পর্যস্ত তিনি 
রেঙ্গুণে ছিলেন। উক্ত আজাদ হিন্দ সরকারের জনৈক সদন্য মিঃ আয়ারের 
সহিতও তিনি সাক্ষাৎ করেন । মিঃ হাচিয়া রেছুণ হইতে ব্যাঙ্ককে যান এবং 
আজাদ হিন্দ সরকারকেও ব্যাঙ্ককে স্থানাস্তরিত হয়। দিল্লীতে আসিবার পূর্ব 
পর্যযস্ত তিনি ব্যাঙ্ককে ছিলেন । 

মিঃ দেশাই-_রেকুণে আসিবার সময় ক্ষমতান্চক পত্রগুলি কি আপনি সঙ্গে 
আনিয়াছিলেন ? 

মিঃ হাচিয়া--ধগুলি আমি সঙ্গে আনি নাই। তবে মাসিয়াই আমি 
পররাষ্ট সচিব কর্ণের চ্যাটাজ্জীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। 

রেনুণ পরিত্যাগের পূর্ব পধ্যস্ত সাক্ষী টোকিওতে ছিলেন। জাঁপ পর” 
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রাষ্ট্র সচিব মিঃ সিগিমিৎস্থর নিকট হইতেই তিনি রেছগুণে আঙ্গিবার জন্ত আদেশ 
পাইয়াছিলেন। 

আরও প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে আজাদ হিন্দ সরকারে যোগদানের 
পূর্বে তিনি জাপ কূটনৈতিক বিভাগে কাধ্যরত ছিলেন। তিনি পোলাগ- 
স্থিত জাপ দূতের সহিত সংগ্লিষ্ট ছিলেন, মন্ত্রী হিসাবে বুলগেরিয়ায় ছিলেন 
এবং কিছুকাল টোকিওর বৈদেশিক কার্যালয়ের কৃষ্টি বিভাগের প্রধান ছিলেন। 
বেঙগুণে আসিবার সময় তাহার সঙ্গে কোন ক্ষমতাস্থচক পত্র ছিল ন। কারণ উহা 
তাহাকে দেওয়া হয় নাই। আজাদ হিন্দ সরকার অস্থায়ী বলিয়াই তাহাকে 
কোন ক্ষমতা স্থচক পত্র দেওয়া হয় নাই এবং তিনিও তাহা জানিতেন। 

প্রঃ-কিজ্ন্য ক্ষমতাস্থচক পত্র আপনাকে দেওয়া হয় নাই তাহা! আপনি 
কি জানিতেন? 

উঃ-_কথ৷ প্রসঙ্গে আমাকে জানাইয়! দেওয়া! হইয়াছিল যে, কোন ক্ষমতা 
স্থচক পত্রের প্রয়োজন নাই। পরে উহ! প্রেরণের সংবাদ আমাকে তারযোগে৷ 
জানান ইইয়াছিল। কিন্ত আমি আদৌ পাই নাই। 

গ্াডভোকেট জেনারেল স্যার এন, পি, এপঞ্জিনীয়ার কর্তৃক জিজ্ঞালিত 
হইলে মিঃ হাচিয়া বলেন ষে, ১৯৩৯ সালে জাপ মন্ত্রী হিসাবে তিনি বুলগেরিয়ায় 
ছিলেন। পোল্যাণ্ড হইতে তিনি বুলগেরিয়ায় যান এবং তাহার ক্ষমতান্ুচক 
পত্রগুলিও টোকিও হইতে বুলগেরিয়ায় পাঠান হয়। 

প্রশ্ন-_বেঙ্কণ যাত্রাকালে কোন কাগজ পত্র সঙ্গে লইয়াছিলেন কি? 

উঃস্-না। 

জাপ সরকারের কোন বাতির নিকট হইতে প্রাপ্ত কোন নিও সঙ্গে 

ধরণ গ্রহণ করেন নাই । 

--নাঁ। কোন কাগজ পত্র আমার সঙ্গে ছিল না। রেঙ্গুমে উপস্থিত 

হইয়াই আমি আজাদ হিন্দ সরকারের পররাষ্ট্র সচিব কর্ণেল চ্যাটার্জার সহিত 
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সাক্ষাৎ করিয়া জ্ঞাপন করি যে, আমি মন্ত্রী নিযুক্ত হুইয়াছি। ইহার পর আমি 
মিঃ আয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করি | 

_-প্রথমে কবে আপনি কর্ণেল চ্যাটাজ্জীর সহিত সাক্ষাৎ করেন? 

-ঠিক কবে তাহ! আমার মনে নাই, তবে আমার উপস্থিতির দুই এক 
দিন পরেই সাক্ষাৎ করিয়া ছিলাম। 

কর্ণেল চ্যাটাজ্জ্খ ও মিঃ আয়ারের সহিত আপনার একবার ন৷ দুইবার 
সাক্ষাৎ হইয়াছিল? 

আয়ারের সহিত আমি একবার মাত্র সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম এবং কর্ণেল 
চাটাঞ্জি, একবার মাত্র আমার গুছে আসিয়াছিলেন। 

মিঃ হাঁচিয়া বলেন যে তিনি সুভাষচন্দ্র বন্্ুকে বেঙ্গুণে দেখেন নাই । 

তিনি কি আপনার সহিত দেখ! করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন? 

হ্যা. তিনি আমার সহিত দেখ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন । 

নিশ্চয়ই আপনাকে দেখান হইয়াছিল? 

আমার ধারণা; আমার সঙ্গে কোন ক্ষমতান্চক পত্র ছিল না বলিয়াই তিনি 
আমার সহিত দেখা করেন নাই। কর্ণেল চ্যাটার্জি সে কথা আমাকে 
বলিয়াছিলেন। 

প্রঃ--ইছার পর ক্ষমতা পত্রের জন্য জাপ সরকারকে তার করিয়াছিলেন 
কি? 

উঃ--কর্ণেল চ্যটাঙ্ছি শ্রীধৃত বস্থর অনুরোধ আমাকে জানাইলে পর আমি 
তার করিয়াছিলাম। রেন্ুনে আসিবার 91৫ দিন পরে উক্ত তার প্রেরণ করিয়া- 
ছিলাম। ক্ষমতান্থচক পত্রাদি প্রেরণের সংবাদস্ছচচক তারও আমি জাপ 
সরকারের নিকট হইতে পাইয়াছিলাম। 

প্রঃ--আপনি উক্ত তার পাইক্সাছিলেন কি? 

উংসনা। 
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প্রঃ--এই ব্যাপারে আপনি & একমাজ্র সংবাদই পাইয়াছিলেন ? 

উহা । 

সাক্ষী বলেন যে ২৪শে এপ্রিল তিনি চীফ অব ষ্টাফ তানাকার সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়াছিলেন। 

মিঃ দেশাইএর জেরার উত্তরে সাক্ষী বলে যে রন আজাদ হিন্দ সরকার' 
রেঙ্গুন হইতে ব্যাঙ্ককে স্থানাস্তরিত হইয়াছিল । এ বিষয়ে তাহার ব্যক্তিগত জান: 
আছে। তিনি ব্যাঙ্ককে কর্ণেল চ্যাটাঞ্জির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। 


ইহার পর ইন্ফষল অভিযান কালীন ব্রহ্ম সর্ধ্বোচ্চ সদর কার্যালয়ের জেনারেল 
চীফ অব ্রাফ জে; তা্ধাসি কাতাকুকে জের কর হয়। তিনি বলেন ধে, তিনি 
১৯৪৩ সালে রেঙ্কুনে ছিলেন এবং আজাদ-হিন্দ-ফৌজকে জানেন। তিনি ম্বাধীন, 
ভারতের অস্থায়ী সরকার সম্বন্ধে শুনিয়াছিলেন তবে ইহার বিশেষ বিবরণ তাহার, 
জানা নাই। অস্থায়ী আজাদ-হিম্দ সরকারের সম্পর্কে বক্তব্য বিষয় সমূহ 
প্রেরণ করিবার জন্ত তিনি শ্রীুত বন্থর নহিত রেস্ুনে সাক্ষাৎ করিয়া ছিলেন। 

মিঃ তাদাসি কাতাকু তাহার সাক্ষে বলেন যে, ১৯৪৩ পালে তিনি রেঙগুনে 
ছিলেন এবং আজাদ হিন্দ ফৌজকে জানেন। উক্ত বাহিনী কোন কালেই 
জাপ তাবেদার ছিল না। জাপ সরকার ও আজাদ হিন্দ সরকারের যুক্ত 
ঘোষণায় আজাদ হিন্দ সরকারের সার্বভৌমত্ব স্বীকার কর! হুয় এবং বলা 
হয় যে লুন্টিত দ্রব্যাদি সম্পর্কে আজাদ হিন্দ সরকারকে জানান হইবে ও. 
অধিকৃত ভূভাগ উক্ত সরকারের শাসনাধীনে থাকিবে। 

০৬০ প্রীদূত দেশাই-_অস্থায়ী আজাদ-ছিন্দ সরকারের কার্ধ্যাবলী সম্পর্কে শ্রীযূত 
৪ আপনার সহিত কোন কথা বলিয়া ছিলেন কি? 

জজ এ্যাভভোকেট বলেন যে, সাক্ষী প্রত্যক্ষভাবে কিছু দেখে নাই। শুনা, 
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কথার উপর সাক্ষ্য চলে না। মি: দেশাই তাহার সমক্ষে এভিডেণ্ট এক্টের 
নজির তুলিবার পর ব্যাপারটা সোজ৷ হইয়া ষায়। 

পরে সাক্ষী বলেন শ্রীযুক্ত বন্ধু তাহাকে জানান যে ভারতের স্বাধীনতা! 
আদায়ের জন্যই তাহাদের সৈন্য ও অস্থায়ী সরকার প্রয়োজন । সাক্ষী আরও 
জাপ দক্ষিণ বাহিনীর কমাগ্ডারের অনুমতি অনুসারে তিনি ইম্ফষল অভিষান 
পরিকল্পনা রচনা করেন। 

প্রঃ--উক্ত অভিযান আজাদ হিন্দ ফৌজের কি কার্ধ্যাপন্থা ছিল? 

উঃ--আজাদ হিন্দ ফৌজ স্বদেশের শ্বাধীনতার জন্য পৃথকভাবে যুদ্ধ করিয়া- 
'ছিল। জাপ নিয়গ্রণে উক্ত বাহিনী পৃথক আক্রমণের ভূমিক1 গ্রহণ করিয়াছিল। 
১৯৪৪ সালে জানুয়ারী মাসে রেঙ্গুনে প্রথম গেরিল! রেজিমেণ্ট আসিয়া উপস্থিত 
এবং ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ উচ্থার অধিনায়ক নিযুক্ত হন। ১৯৪৪ সালের মার্চ 
মাসে উক্ত রেজিমেন্ট যুদ্ধ এলাকায় গমন করে। উক্ত বাহিনীকে একটা নির্দিষ্ট 
ব্যহ ভেদ করিবার জন্ত নিযুক্ত কর] হইয়াছিল। 

প্রঃ-্উক্ত এলাকায় আক্রমণ ভার একমাত্র শাহনওয়াজের উপর ন্যস্ত ছিল 
সপন) জাপ অফিসার তাহার সহিত ছিলেন? 

উঃ--আমি ঠিক কিছু বলিতে পারি না। আমার মনে হয় উক্ত রেজিমেন্টের 
সহিত একজন জাঁপানী যোপাযোগ অফিসার ছিলেন। তবে শাহ নওয়াঁজই উক্ত 
রেজিমেণ্টের কমাগার ছিলেন । 

 প্রঃশ্আজাদ হিন্দ ফৌজ ও জাপ বাহিনীর সম্মিলিত পরিচালনার 

জন্য কোন ব্যবস্থা বা বুঝাপড়া হইয়াছিল কি? 

উঃ--দাধারণতঃ যুদ্ধ অবর্তমানে প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ শ্বাধীন ছিল। কেঁবল 
বুদ্ধকালে জাঁপ হাইকমাগ্ডের অধীনে আসিয়াছিল। 

প্রং-_জাপ ও আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারত ভূমিতে পদাপূর্ণ করিলে ভারতের 
মধ্যে অধিরুত ভূমি সম্পর্কে কোন বাবস্থা বা বুঝাপড় হইয়াছিল কি? 
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উ£--ভারতে অধিকৃত সমস্ত ভূভাঁগই আজাদ হিন্দ ফৌজকে ছাড়িয়া দিবার 
ব্যবস্থা হইয়াছিল। 

প্রঃ--যে সমন্ত অধিকৃত স্থান আজাদ হিন্দ ফৌজকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে 
তাহার শাসন ব্যবস্থার জন্য জাপ ও আজাদ হিন্দ সরকারে মধ্যে কোন 
বুঝাপড়। হইয়াছিল কি? 

উঃ--উহ] অস্থায়ী আজাদ হিনা সরকার কর্তৃক শানিত হইবার ব্যবস্থাই 
হইয়াছিল। 

প্রঃ্অধিকৃত ভূভাগের লুষ্ঠীত দ্রব্যাদির সম্পর্কে কি ব্যব্থা হইয়াছিল ? 

উঃ-_-সমস্তই আজাদ হিন্দ সরকারকে দিবার কথা ছিল। 

প্রঃ-জাপ ও আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতে প্রবেশের সময় কোন ঘোষণা 
জারী কর! সম্পর্কে আপনার ব্যক্তিগত জ্ঞান আছে কি? 

উঃ--একটি ঘোষণা শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বন্থ এবং আর একটা জাপ জেনারেল 
শ্বাক্ষর করিয়াছিলেন । জাপ সরকারের ঘোষণায় বলা হইয়াছিল যে জাপানীরা 
বুটিশ ব্যতীত ভারতীয়দের সহিত যুদ্ধ কারবে না। যাবতীয় লুষ্ঠিত দ্রব্যও 
অধিকৃত ভূভাগ অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারকে ছাড়িয়া! দিবে 1 শ্রীযুক্ত বনু 
সাক্ষরিত ঘোষণায় বল! হইয়াছিল না আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের স্বাধীনতার 
জন্য সংগ্রাম করিতেছে এবং জাপ অধিকৃত সমন্ত ভূভাগই ভারতীয়দের হস্তে 
ছাড়িয়া দিতে হইবে। 

সাক্মী বলেন যে তিনি উক্ত ঘোষস্ীপত্রগুলি বন্তমানে প্রদান করিতে 
সক্ষম। 

প্রঃ-_ইম্ফল অভিযানে যুক্ত পরিকল্পনা সম্পর্কে কোন বুঝাঁপড়া হইয়াছিল 

কি? 

উঃ-_-ইন্ফল অভিযানের প্রাক্কালে আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারগণ, জাপ 

অফিসাবগণ ও আমি নিজে একত্র মিলিয়া সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। উক্ত 
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সম্মেলনে একটি যুক্ত কমিটি গঠিত হয়। সংবাদের আদানপ্রদান সেনাদল 
প্রেরণ প্রভৃতি ব্যাপারই সঙ্ষেলনের প্রধান বিষয় বস্ত ছিল। 

সাক্ষী বলেন এ পধ্যস্তই আমার মনে স্মরণ আছে তবে আজাদ হিন্ন 
ফৌজের ও জাপ ফৌজের অফিসারগণ গ্রায়শঃই মিলিত হইতেন। 

স্যার এন পি ইঞ্রিনীয়ার জের করিলে সাক্ষী বলে যে, তিনি ১৯৪২ 
সালের অক্টোবর হইতে ১৯৪৪ সালের পধ্যস্ত রেন্গুনে ছিলেন পরে তিনি 
মেমিওতে চলিয়া যান। তিনি ১৯৪২ সালের অক্টোবর হইতে ১৯৪৪ সালের 
জুলাই পর্য্যন্ত রেনুন ও মেমিও জাপ সদর কাঁধ্যালয়ের ্টাফ অফিসার ইনচার্জ 
ছিলেন। 

প্র--১৯৪৪ সালের সুলাইএর পর ব্রহ্মস্থিত জাপবাহিনীর সহিত আপনার 
কোন সম্পর্ক ছিল না? 

উংস্না | 

প্রঃ--১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাসে রেছগুনে আগত রেজিমেন্ট ছাড়া 
আজাদ হিন্দ ফৌজের গঠনতন্ত্র সম্বদ্ধে আপনার কোন জ্ঞান আছে কি? 

উঃ--আমি কিছু জানি না, তবে আমি উহার সম্বন্ধে অনেক কিছুই 
শুনিয়াছি। 

সাক্ষী বলে যে, ইম্ফষল অভিযান ১৯৪৪ সালের মার্চে আরম্ত হয়। তবে 
কখন উহ! সমাঞ্ধ হইয়াছে তাহা তাহাক জানা নাই কারণ তিনি শেষ পর্য্যস্ত 
ছিলেন নাঁ। ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাদে ব্রন্দে সাত ডিভিসন অর্থাৎ প্রায় 
২৩০০০ জাপ সৈন্য ছিল। 

প্রঃ-ব্রদ্দে ১৯৪৪ সালে আজাদ হিন্দ ফৌজের সংখ্যা ১০.*** ছিল? 

উঃ--প্রায় ১*১০০*ই হইবে। 

-ইন্কল অভিযানে যে আজাদ হিন্দ ফৌজ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের 
সম্বন্ধে আপনার কোন ধাক়ণ আছে কি? ? 
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উ$--উহ্াতে যোটের উপর তিনটি ডিভিসন ছিল এই |ডভিসনে অন্জরমান 
. সাত হইতে আট হাজার সৈন্য ছিল। 
প্রঃ--আপনি বলিয়াছেন যে জানুয়ারী মাসে ব্রন্মে আজাদ হিন্দ ফৌজের 


সংখ্যা ছিল দশ হাজার । ইম্ফষলে যাহার] যুদ্ধ করিয়াছিল তাহাদের সংখা। 
কি দশ হাজারের বেশী ছিল। 


উঃ--আমার মনে হয় ইম্ষল অভিযানে দশ হাজাবের বেশী আজাদী ফোৌজ 
ছিল। 
প্রঃ--শাহার! কোথা হইতে আসিয়াছিল ? 


উঃ অনেকেই সিঙ্গাপুর হইতে কতক ব্রঙ্গ হইতে কতক ভারত হইতে 
আলিয়াছিল বলিয় তাহার ধারণ] । 


গ্র--আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদানের জন্য লোক ভারত হইতে আসিগ্না- 
ছিল এরূপ ধারণার কারণ কি? 


উঃ--আমি শুনিয়াছিলাম। সিঙ্গাপুর হইতে যাহার! আসিয়াছিল তাহার! 
১৯৪৪ সালের জান্য়ারী হইতেই আসা স্থরু করে। ইম্ফষল রণাঙ্গনে আজাদ 
হিন্দ ফৌজের কোন কোন রেজিমেণ্ট যুদ্ধে লিপ্ত ছিল তাহাদের নাম তাহার 
জান! নাই। 

প্র--আজাদ হিন্দ ফৌজের এক, ছুই ও তিন নম্বর গরিল। রেজিমেন্ট কি 
ইম্ফল রণাঙ্গনে ছিল? 

উঃ-_:আমার অঙ্ছমান হয়, উক্ত রেজিমেণ্টগুলি ছাড়াও কয়েকটা ছোট ছোট 
সৈন্য দল ছিল। 

প্রঃ আমি প্রশ্ন করিয়াছিলাম নে, ইন্ফপ্প রণাঙ্গনের আজাদ হিঙ্গ ফৌজের 

€খ্যা ১০ হাজার নয় তার বেশী? 
উ:-_ প্রায় ১০ হাজার আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রথমে ছিল বলিয়াই আমার 


'স্খারণ| ; তবে সময় সময় সংখ্যা বন্ধিত কর!1 হইয়াছিল । 


প্র--উক্ত তিনটা রেজিমেণ্টের সহিত এস এস গ্রুপ, ইন্টেলিজেন্স গ্রপ ও 
রি ইন্ফোসমমেপ্ট গ্রপ ও ছিল কি? 


৬৩ 
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উ:-_এস এস গ্রপের কথা আমার মনে নাই, তবে বাহিনী দুইটির কথা 
মনে আছে। 

প্রঃ-_-এস এস গ্রুপের আর এক নাম বাহাদুর গ্রপ ছিল কি? 

উ:- ইন্ফল রণাজনে এই তিনটি গ্রুপের কয়েকজন জাপ বাহিনীর সহযোগে 
কাধ্য করিয়াছিল। বাহাদুর গ্রপ সম্বন্ধে আমার কোন ধারণ! নাই। 

প্রঃ- ইন্ষল অভিযান কালে আজাদ হিন্দ ফৌজের সংখ্যা কি পরিমাণ 
আসিয়াছিল সে সম্বন্ধে আপনার কোন ধারণ! আছে কি? | 

উঃ-_না। 

অন্যান্য প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলে ষে ১৯৪৪ সালে তাহার উপস্থিতিতেই 
ইম্ফল অভিযান খ্থির হয় এবং যতদিন তিনি সেখানে ছিলেন উক্ত পরিকল্পনার 
কোন পরিবর্তন হয় নাই। জাপ বাহিনী কোন দিনই আজাদ হিন্দ ফৌজ্জকে 
শ্রমিকরূপে কাজে লাগায় নাই। 

প্রঃ-_-১৯৪৪ সালের মার্চ পধ্যস্ত আজাদ হিচ্দ ফৌজকে রাস্তা নিশ্মাণ ও 
মেরামত, সেতু মেরামত, জঙ্গল পোড়ানঃ গরুর গাড়ী চলাচল ও জাপদের জন্য 
রেশন বহিয়া লইয়া যাওয়ার কাজে ব্যবহার করা হইত কি ন|। 

উঃ--যতদূর আমি জানি, আজাদ হিন্দ ফৌজকে এরূপ কোন কাজে লাগান 
হয় নাই। | 

অতঃপর শাহ নওয়াজের ডায়েরিতে লিখিত উক্ত কাধ্যে আজাদ হিন্দ 
নিয়োগ সম্পর্কিত লেখা দেখাইলে সাক্ষী বলে যে এই সকল ঘটনার বিষয় 
কিছুই তিনি জানেন না। | 

সাক্ষীকে আর একখানি দলিল দেখান হয়। উক্ত দলিলে আজাদ হিন্দ 
ফৌজকে চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম ভাগ খাস আজাদ হিন্দ 
ফৌজের অন্তর্গত । দ্বিতীয় ভাগে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণ, 
তাহাদের মনে জাতীয় ভাব জাগাইয়৷ দিতে হইবে। তৃতীয় ভাগে!আজাদ হিন্দ 


সত, 
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ফৌজে যোগদানে অনিচ্ছুক ও চতুর্থ ভাগে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের 
নাম। প্রথম ছুই দলকে খাওয়া পর] দেওয়া হইবে ও বাকী ছুই দলকে যুদ্ধবন্দী 
ভিস!বে জাপদিগের হন্ডে ছাড়িয়া! দেওয়া হইবে। 

উ :-্রীযুক্ত বন্থু ও জাপ দক্ষিণ বাহিনীর সেনাপতির মধোই উক্ত বুঝাপডা 
হইয়াছিল বলিয়াই তাহার ধারণ! এ সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত কোন জ্ঞান নাই। 
তবে ফিল্ড মার্শাল তোরুচির নিকট হইতে এরূপ আদেশ জে, কাওয়াবির 
নিকট আপিতে আমি দেখিয়াছি । তারিখ বোধ হয় ১৯৪৪ সালের শরৎকাণ 
হইবে। 

প্র ঃ- শ্রীযৃত বন্থ ও জাপ সরকারের ঘোষণার কথা আপনি কিন্পপে 
জানিলেন? 

সাক্ষী বলেন যে, তিনি উহার বিন্দু বিসর্গ জানেন ন1। 

প্রঃ-আপনি জানেন কি যে হিকারী কিকানকে না জানাইয়! আজাদ ভিন্দ 
ফৌজের কোন অফিসার বা যে কেহ সংবাদের আদান প্রদান করিতে 
পারিত না। 

উ£--ঠিক উহার বিপরীতই ছিল । এরূপ কোন বাধ্যবাধকতা! ছিল ন। 

প্রঃ-_মআপনি সাক্ষ্যে বলিয়াছেন যে লুষ্টিত দ্রব্য আজাদ হিম সরকারে জমা 
দেওয়া হইবে । তাহাদের মধ্যে এই ব্যবস্থা! হইয়াছিল ? 

উ £--ঘোষণা প্রকাশিত হইবার পূর্বে আমি শ্রীযুক্ত বনু ও হিকারা 
কিকাণের অধ্যক্ষ জেঃ ইয়ামামোতোর সহিত সাক্ষাৎ হয় । আমি শ্রীযুক্ত বনুর 
ঘোষণার অন্নুবাদ ও জাপ সরকারের মূল ঘোষণ। দেখিয়াছি । ইহা ১৯৪৪ 
সালের কথা। 

শ্রীযুক্ত দেশাই জেরা! করিলে সাক্ষী বলেন যে ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ 
১৯৪৪ সালের মার্চের শেষে হাফাকালানে আসেন। উহা ইন্ষ্প অভিযানের 
অংশ বিশেষ। 


চ 
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প্রঃ সে সময়ে কোন যুদ্ধ চলিতেছিল কি? 

উ £--আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারত সীমান্ত অতিক্রম করার রিপোর্ট আমি 
চাহিয়াছিলাম । 

অন্যান্য প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, শাহ নওয়াজ খানের রেজিমেণ্ট একটি 
গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। ভারত সীমান্ত অতিক্রম করার জন্য শাহ নওয়াজ 
ও তাহার রেজিমেপ্টকে শ্রীুক্ত বসু অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। 


আজাদ-হিন্দ সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রীর সাক্ষ্য 

১১ই ডিসেম্বর সামরিক আদালতে আজাদ হিন্দ সরকারের দুইজন ভূতপূর্বর 
মন্ত্রীর মি: এস, এ আত্মার ও লেঃ কঃ লোগনাথনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় । মিঃ 
আয়ার তাহার সাক্ষ্যে বলেন ষে, বাঙ্গলার দুভিক্ষের সময় আজাদ হিন্দ সরকার 
বাঙ্গলায় একলক্ষ টন চাউল পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন। বৃটিশ সরকার এই 
প্রন্তাব গ্রহণ করেন নাই ॥ 

মিঃ আল্লার অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকারের প্রচার সচিব ছিলেন। 

মিঃ আয়ার বলেন যে, ১৯৪১ সালে যখন জাপানীরা যুদ্ধ ঘোষণা করে ভখন: 
তিনি ব্যাঙ্ককে ছিলেন। ১০ই ডিসেম্বর তিনি ব্যাঙ্কক ত্যাগ করেন এবং বাশ্মার 
ভিতর দরিয়া ভারতে আসিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি অসমর্থ হন। 

' ১৯৪২ সালের জুন মাসের মাঝামাঝি থাইল্যাণ্ড, বাশ্মা, মালয়, সিঙ্গাপুর, 
ইন্দৌচীন, জাভা? শুমাত্রা, ফিলিপাইন, সাংহাই ও জাপান প্রভৃতি স্থানের, 
ভারতীয়বুন্দ ব্যাস্ককে একটি সম্মেলনে সমবেত হয়। এই সমস্ত দেশে ভারতীয়দের 

খ্য। হইবে ২৬ হইতে ৩* লক্ষ । সাক্ষীও দর্শক হিসাবে এই সম্মেলনে 
উপস্থিত ছিলেন। 

১৯৪২ সালের জুলাই মাসে প্রাচ্য এসিয়ার ব্যাস্ককম্থ ভারতীয় ম্বাধীনতা 

লীগের কেন্দ্রীয় অফিসে তিনি যোগদান করেন। ভারতের স্বাধীনতা লাভষট 
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এই লীগের উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া তাহার ধারণ! হইয়াছিল। সাক্ষী স্বাধীনতা 
লীগের প্রচার-সচিব নিযুক্ত হন। ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারীর শেষে তিনি 
লীগের সভাপতি শ্রীরাসবিহারী বস্থর সহিত সাক্ষাৎ করেন। শ্রীযুক্ত বনু 
সাক্ষীকে বলেন যে, শ্বাধীনতা লীগের প্রধান অফিস সিঙ্গাপুরে ঘত শীত্র সম্ভব 
স্ানান্তরিত হইবে । ১৯৪৩ সালে এই স্থানান্তরিত করিবার কাধ্য সুরু হয় এবং 
সাক্ষী ও ব্যাস্ককে অবস্থিত তাহার লোকদের এই সম্পর্কে উপদেশ দেন। 

সাক্ষী আরও বলেন যে, থাইল্যাণ্ড মালর, সিঙ্গাপুর ইন্দোচীন প্রভৃতি 
স্থানে স্বাধীনতা লীগের শাখা ছিল। ইহার প্রতিস্থানেই লীগের সভ্য ছিল। 
লীগের সভ্য সংখ্যা ছিল ৭৫০০০০ জন । 

সাক্ষী ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত একখান ইস্তাহার পেশ 
করেন। উক্ত ইন্তাহারে বলা হয় যে 'পূর্ব্ব এশিয়ার ভারতীয়গণ আজ আর বিদেশী 
শাসনের অধীন নয়। তাহাদের নিজন্ব আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
ভারতীয়দের এই বিষয়ে সচেতন করার জন্য ও প্রত্যেক ভারতবাসীকে আজাদ 
হিন্দ সরকারের প্রতি আশুগত্য প্রকাশের জন্ত বল! হয়। ২৩২৫৬২ জন ভারতায় 
এই আন্নগত্য শপথ গ্রহণ করে। ভারতীয়দের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিষা 
এই সরকারের ব্যয় নির্বাহ করা হইত । এই সমুদয় অর্থ রেস্ুনে প্রতিষ্ঠিত 
আজাদ হিন্দ ব্যান্কে রাখ! হইত । এই ব্যাঙ্কের জনৈক ডিরেক্টর মিঃ দীননাথ 
এক বিবুতিতে জানাইয়াছিলেন যে ১৯৪৪ সালের ৩১শে ভবলাই পধ্যস্ত এই 
ব্যাঙ্কে ছিল ১৫,৪৫৩,১৪৪ ডলার এবং ডলারের মূল্য যুদ্ধের পূর্বে ছিল এক 
টাকার কিছু বেশী। ইহা ব্যতীত সোনা রূপা পয়সা প্রভৃতিতেও প্রচুর অর্থ 
পাওয়া গিয়াছিল। 

সাক্ষী বলেন ষে, স্থভাষচন্দ্র বস্থু জাতীয় বাহিনীর অধিনায়ক হন এবং পরে 
তিনি জাতীয় বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন। একটি প্রপ্নের উত্তরে সাক্ষী 
বলেন যে জাতীয় বাহিনীতে যোগ দেওয়া না দেওয়া সম্পূর্ণ শ্েচ্ছাঁধীন ছিল। 
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বেসামরিক শাসন সম্পর্কে একটি ট্রেনিং স্কুলও স্থাপিত হয়। নেতাজী স্থুভাষচন্জ্র 
সিলাপুর আসিলে এই স্কুল স্থাপিত হয় । 


জাপ ও আজাদ হিন্দ সরকারের সম্পর্ক 


সাক্ষী বলেন যে সমশক্তি সম্পন্ন দুইটি মিত্র রাষ্ট্রের ভিতর যেরূপ সম্পর্ক থাকে 
নিপন সরকার ও আজাদ হিন্দ সরকারের মধ্যে সেইরপ সম্পর্কই ছিল। উভয় 
সরকারের মধ্যাদাই সমান ছিল। এই বিষয়ে সাক্ষী একটি ঘটনার উল্লেখ 
কবেন। ১৯৪৪ সালের মাচ্চ মাসে ন্ুভাষচন্দ্র বনু ও জাপর্দের মধ্যে এক 
মন্মেলন হয়। যুদ্ধ সহযোগিতা পরিষদের জন্ত প্রথমে একজন জাপ সভাপতির 
নাম জাপানীরা প্রস্তাব করে। কিন্তু স্ুভাষচন্জের চাপে এ প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। 
আর এক বার শ্রীধূত বন্থু জপ সরকারকে জানান যে মুক্ত অঞ্চল সমূহে কোন 
জাপানী ব্যবসা চলিতে পারিবে না এবং আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্ক ব্যতীত অন্য কোন 
ন্যাঙ্কও সেখানে থাকিতে পারিবে না। আজাদ-হিন্দ সরকারের চারিটি বেতার 
কেন্্রছিল। এই সমস্ত কেন্দ্রের ভার ছিল সাক্ষীর উপর। জাতীয় বাহিনীতে 
নালয়ের বহু বে-সামরিক অধিবাপীও ছিলেন। বাবসায়ীগণ নগদ অর্থ ব্যতীত 
বছ খাদ্য ভ্রব্যাদিও আজাদ-হিন্দ সরকারকে দেন। 

আজাদ হিন্দ সরকারের পক্ষ হইতে বাংলার ছুর্ভিক্ষের সময় বাংলার 
সাহাোর জন্ত একলক্ষ টন চাউল দিবার প্রস্তাব করেন। 

ব্যাঙ্কে সম্মেলন সম্পর্কে ভারতীয়দের জাপ সরকারের মনোভাব কি তাহা 
করিতে বল! হয়। সম্মেলনে একটি কর্ম পরিষদ গঠন করে। ১৯৪২ সালে 
গুজব উঠে যে কর্্দ পরিষদের সদস্যর] পদত্যাগ করিয়াছে । কেন তাহারা পদ- 
ত্যাগ করিলেন সাক্ষী তাহ! জানেন না। সাক্ষী বলেন যে তিনি তখন ব্যান্ককে 
ছিলেন না। সুতরাং তিনি এ সম্বদ্ধে কিছু জানিতে পারেন নাই। জন্য 
. একটি প্রশ্থ্ের উত্তরে সাক্ষী বলেন ষে বাণ হইতে যে সমস্ত ভারতবানী অন্থত্র 


১৪৮ 
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চলিয়! গিয়াছিলেন জাপ সরকার তাহাদের সম্পত্তি অনুপস্থিত ভারতীয় সম্পত্তি 
সমিতির হাতে দেন এবং তাহারা ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করেন । এই সমিতি 
ভারতীয়দের দ্বার! গঠিত এবং ইহ! স্বাধীনতা লীগের নির্দেশ অন্ধযায়ী কাজ 
করিত। সাক্ষী বলেন ষে প্রচার সচিব হিসাবে তাহার কর্তব্য ছিল অস্থায়ী 
সরকার ও আজাদ হিন্দ ফৌজ সধ্বন্ধে সংবাদ প্রচার করা, ভারতীয় জনসাধারণের 
উদ্দেশে প্রচার করা এবং সভা সমিতির বিষয় বস্ত প্রচার করা । ভারতীয়দের 
সম্পত্তি অনুসারে স্বেচ্ছায় তাহার! স্বাধীন ভারত সরকারকে তাহাদের উপাজ্জনের 
কিছু অংশ দান কবিতেন, যাহাদের এই অর্থ লংগ্রহের ভার ছিল তাহারা 
ভারতীয় ব্যবসায়ী এবং কি ভাবে অর্থ আদাঁয় কর! হইবে ধনী ব্যক্তিদের সহিত 
এই সন্বপ্ধে আলোচনা করিতেন এবং তাহারও আলোচন। হইত। তাহাদের মত 
অনুসারে কতক অংশ আদায় করা হইবে তাহার একটি হার নির্ধারণ করা 
হ়। এই হার সর্বত্র সমান ছিল না। এই জন্য মালয়ে একটি কমিটি গঠিত 
হয় এবং বার্শীতে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লইয়া একটি নেতাজী কমিটি গঠিত হয়। 

অপর একটি প্রশ্নের উত্তরে গাক্ষী বলেন যে ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী 
ও এপ্রিলের মধ্যে আবদুল গনি নেতাজী তহবিল সমিতির সভ্য হন। নেতাজীর 
জন্মদিবস উপলক্ষে অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়৷ কিছুদিন 
আটক রাখ! হয়। ভ্ত্বব্যা্দির জংগ্রহ ব্যাপারে কোন বাধ্াযবাধকত! ছিল না। 
সৈন্য বাহিনীতে যাহারা! যোগদান করে তাহার! সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাতেই যোগদান 
করিত। কোনরকম বাধ্যতার প্রশ্ন ছিল না । সাক্ষী বলেন যে, আজাদ হিন্দ 
ফৌজ গঠনে জাপানীদের কোন হাত ছিল বলিয়৷ তাহার জানা নাই। সৈম্ত 
সংখ্যা সম্পর্কে জাপানীর। কোন সীমা নির্ধারণ করে নাই। জাপ সরকার যে 
অস্থায়ী সরকারকে ্বীকার করে নেতাজী সুভাষচন্দ্র নিজে তাহা ঘোষণা করেন 
এবং আজাদ হিন্দ সরকারের গেজেটে জাপ সরকারের এই ঘোষণা প্রকাশিত 
হ্য়। 
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সাক্ষী বলেন যে, বেতার কেন্ত্রগুলি জাপ নিয়ন্ত্রণে ছিল'না। আজাদ হিন্দ 
ফৌজের অফিসার শ্বেচ্ছায় গণমত প্রচারের জন্য বক্তৃতা করিতে ন এই সম্বন্ধে 
কোন বাধাবাধকত। ছিল না। . 

বাংলার দুর্ভিক্ষ সম্বদ্ধে সাক্ষী বলেন যে বাংলায় চাউল পাঠাইবার প্রস্তাব 
বেতারযোগে ভারতের অধিবাদী এবং বুটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট ১৯৪৩ সালের 
আগষ্ট মাসে সিঙ্গাপুর হইতে ঘোষণা করা হয়। বেতারযোগে বলা হয় যে 
যদি বুটিশ কর্তৃপক্ষ চাউল পাঠাইবার দায়িত্ব নিতে রাজী হন তবে বাশ্মার 
যে কোন বন্দর হইতে এই চাউল পাঠাইবার বন্দোবস্ত হইতে পারে । 


লে; কর্ণেল লোগনাধনের সাক্ষ্য 

স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রি সভার সদস্ত এবং আন্দামান দ্বীপ- 
পুঙ্জের চীফ কমিশনার লেঃ কর্ণেল এ ডি, লোগনাধনের সাক্ষ্য অতঃপর গ্রহণ 
করা হয়। 

লেঃ কর্ণেল লোগনাধন বলেন যে সিঙ্গাপুর পতনের সময় তিনি ১৯ নম্বর 
ভারতীয় হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর 
মাসে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করেন। সাক্ষী ব্যাঙ্কক সন্মেলনেও উপস্থিত 
ছিলেন। সম্মেলনে ৬০।৭০টি প্রস্তাব পাশ ক্কর হয়। ভারতীয়দের সঙ্ঘবদ্ধ 
হইয়া নিজেদের ধন সম্পত্তি রক্ষাকরার জন্ত আবেদন জানান হয়। একটি সৈন্য 
বাহিনী গঠন করিবার জন্যও একটি প্রস্তাব কর! হয়। অপর একটি প্রস্তাবে 
বলা হয় যে স্বাধীনত। আন্দোলনের জন্য স্বাধীনতা লীগ যাহা কিছু করিবে 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শেই করিবে । যদি কংগ্রেস আজাদ হিন্দ 
ফৌজকে ভারতে যাইতে বলে তবেই তাহা! করা হইবে। 

সাক্ষী বলেন, ১৯৪২ সালে স্থদূর পূর্ব এশিয়ায় আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ 
অস্থায়ী ভারত স্রকারের হাতে আমিলে তিনি পোর্ট ব্রেয়ারে যান। সাক্ষী 
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উক্ত দ্বীপের ভার গ্রহণ করেন। নেতাজী ুভাষচন্দ্র সাক্ষীকে ইহার চীফ 
কমিশনার নিযুক্ত করেন। 

১৯৪৪ সাল পর্যাস্ত সাক্ষী আন্দামান শাসন করেন। পরে তিনি সিঙ্গাপুরে 
গিয়া! তাহার শাসন সম্পর্কে নেতাজী স্থভাষচন্দ্রের নিকটে এক বিবরণ দেন। 
প্রথমে নেতাজী তাহাকে উক্ত বিবরণ সহ টোকিও যাইতে বলেন। কিন্তু 
অসুস্থ হওয়ায় উক্ত আদেশ পালন করিতে পারেন নাই। নেতাজী টোকিও 
হইতে ফিরিয়া! আসিলে সাক্ষী তাহাকে উক্ত দ্বীপের শাসন সম্পকিত বিশদ 
বিবরণ প্রদান করেন। 

সাক্ষীর অন্তপদ্থিতিতে মেজর অল্ভি চীফ কমিশনারের কাধ্য করেন । 
সাক্ষীর শাসনকালে উক্ত ছুইটি দ্বীপের নাম রাখা ভয় শহীদ ( আন্দামান ) ও 
রাজ (নিকোবর )। 


সরকার পক্ষের কৌন্থলী স্যার এন, পি, ইপ্রিনিয়ারের এক জেরার উত্তরে 
সাক্গী জাপান কর্তৃক স্বাধীন ভারতীয় অস্থায়ী সরকারের নিকট আন্দামান ও 
নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ছাড়িয়া দেওয়া! সম্পর্কে টোকিও বেতার হইতে যে ঘোষণ! 
করা হইয়াছিল তাহা সমর্থন করেন। সাক্ষী উক্ত বেতার ঘোষণার সঠিক 
বাক্যাবলী স্মরণ করিতে অসমর্থ হন । 

প্রশ্নর--আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে পাঁরি কি যে, জাপানীরা কখনও স্বাধীন 
ভারতীয় অস্থায়ী সরকারের নিকট আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ছাড়িয়! 
দিয়াছিল ? 

উত্তর--জাপানীরা আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ছাড়িয়া না দিলে আি 
সেখানে যাইতাম না। 

প্রঃ।--ছাড়িয়! দেওয়ার সময়ে এইরূপ সর্ত মানিয়া লওয়া হইয়াছিল কি ষে 
সুদ্ধাবসানে সেঁইগুলি পুনব্্বার জাপানীদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। 
উ€--না। 
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প্রঃ-জাপানীরা এইরূপ বলিয়াছিল কি যে যুদ্ধ কালীন সময়ে হীপপুঞ্জের 
নিরাপত। ও ক্ষতির সহিত সংঙ্গি্ট বিভাগগুলি ছাঁড়া আর অন্যান্ত সমস্ত বিভাগ- 
গুলিই তাহার! সরাইয়। লইয়! যাইবে। 

উ:- হ্যা, ইহা সত্য । 

প্রঃ--শিক্ষা বিভাগটি তাহার! একমাত্র সম্পূর্ণভাবে আপনাদের হস্তে সমর্পণ 
করিয়াছিল ইহ। সত্য কি? 

উঃ:--আমিই শিক্ষা বিভাগের ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম | স্যার এন, পি, 
ইঞ্জিনিয়ার উপরোক্ত প্রশ্নটি ছুইবার জিজ্ঞাসা করেন এবং একটু রাগতভাবে লেঃ 
লোগনাধনকে বলেন--প্রশ্নের জবাব দিবার পূর্বে আমি যাহা জিজ্ঞাস করি 
তাহ! ভাল ভাবে শুন্ঠন। লেঃ লোগনাধন তখন বলেন-__আপনি 'পূর্ণভাবে 
ছাঁড়িয়া দেওয়া) এই কথার কি অর্থ করিতেছেন তাহা আমি বুঝিতে 
পারিতেছি ন1। 

প্রঃ--আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, শিক্ষা বিভাগই ক্তি সম্পূর্ণ- 
ভাবে আপনার হস্তে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল? 

উঃ--আমি একমাত্র শিক্ষা বিভাগেরই ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম। 

প্রঃ--আপনি কি অন্ত বিভাগের ভার গ্রহণে অসম্মত হইয়াছিলেন ? 

উঃ- পুলিশ বিভাগ আমার হস্তে ছাড়িয়া না দিলে আমি অন্যান্য বিভাগের 
ভার গ্রহণে অসম্মত হইয়াছিলাম। 

প্রঃ__পুঁলিশ বিভাগও আপনাদের নিকট ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই? 

উঃ--আমার আন্দামান পরিত্যাগের সময় পথ্যস্ত উহা ছাড়িয়া দেওয়। 
হয় নাই। 


&:--অন্টান্ত বিভাগ কি আপনাদের হস্তে ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই? 
উ*--আমি অন্তান্ভ বিভাগের ভান গ্রহণে অসম্মত হইয়াছিলাম। দেওয়া 
এবং লওয়ায় তফাৎ অনেক । 
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এডভোকেট জেনারেল--কি রকম তফাৎ তাহা এখন দেখিব। 

প্র শিক্ষা বিভাগ সম্পর্কে জাপানীরা সকল বালক বালিকার্দিগকেই 
নিগ্ননীগে গ্কুলে পাঠাইবার জন্য বাধাতামূলক ব্যবস্থা অবলগ্থন করিবার জন্য 
পক্ষপাতী ছিল। 

উঃ__ইহা সবট1 সত্য নহে। তাহাদের নিপ্লনীগো স্কুলে কিছু ছাত্র ছিল। 
আমাদের শিক্ষাবিভাগের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। 

প্র_+আন্দামানে থাকাকালীন আপনি কি জাপানীদের মারফত ব্যতীত 
স্বভাষচন্ত্র বসুর সহিত কোনরূপ পত্রালাপ করিতে পারিতেন না? 

উ£--আমি প্রধান অধ্যক্ষের নিকট মাসিক রিপোর্ট প্রেরণ করিতাম। 

প্র---আমি কি উহা পুনর্ববার জিজ্ঞাস! করিতে পারি ? 

উঃ-_আমি আপনার প্রশ্ন বুঝিতে পারিতেছি না। 

এডভোকেট জেনারেল পুনর্ধার প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করেন। 

তখন সাক্ষী বলেন-পন্ত্রালাপের অন্য কোন স্থযোগ স্থবিধা ন। থাকায় বাধ্য 
হইয়! আমাকে জাপানীদের সাহাধ্য গ্রন্ণ করিতে হইত। 

গ্র:-_জাপানীরা কি আপনার রিপোর্টগুলি সেন্সার করিত। 

উঃ--:আমি মোহরাঙ্কিত করিয়া পত্রগুলি জাপানীদের হাতে দিতাম এবং 
সেইগুলি সর্বাধ্যক্ষ নুভাষচন্দ্রের নিকট প্রেরণ করিতে বলিতাম। 

প্রঃ-ইহা সত্য নহে। ইভা কি সত্য যেজাপানীরা আপনার রিপোর্টের 
কিছু কিছু অংশ পরিবর্তন করিয়া দিত। 

প্রঃ--এক সময় জাপানীরা একটি রিপোর্টে আমার নিকট ফেরত পাঠাইয়া 
এইঅন্থরোধ জাঁনাইয়াছিল যে আমি যেন ইহার ছুই তিনটি অংশ পরিবর্তন করিয়া 
দেই কারণ এ অংশগুলি শত্রুর হস্তে পড়িলে বিপদ্দের আশঙ্কা রহিয়াছে । 

প্রঃ--আপনাকে একটি রেডিও সেট ব্যবহার করিতেও তাহার! অনুমতি 
দেয় নাই । 
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উঃ--আমি একটি রেডিও সেট চাহিয়াছিলাম। জাপানীর1 তাহ! দিতে 
সম্মত হইয়াছিল। কিন্তু জিনিষপত্রের অভাব থাকায় তাহারা তাড়াতাড়ির 
মধ্যে আমাকে রেডিও সেট দিতে পারে নাই। 

প্রং- দেশরক্ষা সম্বন্ধীয় কোন কাধ্যাবলী আপনাকে পরিদর্শন করিতে দেওয়! 
ক্ষইত না। 

উঃ--আপনার প্রশ্নে মনে হইতেছে ঘে আমি দেশরক্ষা সম্বন্ধীয় কার্যাবলী 
পরিদর্শন করিতে চাহিয়াছিলাম এবং জাপানীর। তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। 
কিন্তু আমি দেশরক্ষা সম্বন্ধীয় কাধ্যাবলী পরিদর্শনে মোটেও উতস্কক 
'ছিলাম না। 

সাক্ষী আরও বলেন যে স্থভাষচন্দ্র বস্থুই তাহাকে আন্দামানে প্রেরণ করিয়া- 
ছিলেন । আন্দামাঁনে প্রেরণ করিবার সময়ে তাহাকে ক্ষমতাপত্র ও পরিচয়পত্র 
দেওয়] হইয়াছিল । 


এডভোকেট জেনারেল তখন স্থভাষচন্দ্র বস্থুর পত্র হইতে একটি অংশ পাঠ 


করিয়া সাক্ষীকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন যে-_-«আপনাকে কি এইব্প ক্ষমতাই 
দেওয়া হইয়াছিল? 

শ্রীযুত তূলাভাই দেশাই তখন উপরোক্ত প্রশ্নে আপত্তি করিয়! বলেন যে 
একমাত্র আদালতই উপরোক্ত প্রশ্ন করিতে পারেন। আদালত এডভোকেট 
জেনারেলকে উক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে অঙ্গমতি দিলে এডভোকেট জেনারেল 
সাক্ষীকে পুনরায় এ প্রশ্ন করেন। 

সাক্ষী বলেন যে এঁ পত্রের মধ্যে তাহার কাধ্যাবলী সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নেতাজী তাঁহাকে আরও ব্যাপক ক্ষমতা 
িয়াছিলেন। সাক্ষী আরও বলেন যে এই পত্র ব্যতীত ও আন্দামানে যাত্রা 


করিবার পূর্বের তিনি নেতাজী নিকট হইতে অনেক মৌথিক নির্দেশ, 


পাইয়াছিলেন। উক্ত মৌথিক নির্দেশে সুভাষচন্দ্র এইরূপ আদেশ দিয়াছিলেন 
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+ষে, স্থানীয় জরুরী অবস্থার সহিত নামগুশ্ত রাখিয়] লাক্ষী যেন ধীরে সমন্ত দ্বীপের 
কতৃত্বভার গ্রহণ করেন। 
আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের চীফ কমিশনার হিসাবে সাক্ষী সুভ্াষচন্ত্রের নিকট 
কতকগুলি মাসিক রিপোর্ট প্রেরণ করিয়াছিলেন । 
সাক্ষী অতঃপর প্রেরিত রিপোর্টগ্রলি সম্পর্কে আলোচন। করেন এবং 
এডভোকেট জেনারেলও এই সম্পর্কে সাক্ষীকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন । 
সাক্ষী অতঃপর শিক্ষ। ও দ্বয়ং সম্পূর্ণতা সম্বন্ধে বিস্তৃত ব্যাথা করেন। সাক্ষী 
আরও বলেন জাপানীদের নিষ্ঠুরত! সম্পর্কে তিনি অসামরিক চীফ জগ্লিস মহম্ম 
ইকবালের নিকট হইতে সংবাদাধি পাইয়াছিলেন। 
১২ই ডিসেম্বর-_সামরিক আদালতের অধিবেশনে ম্বাধীন ভারতের অস্থায়ী 
+সরকারের অধীনে নিযুক্ত আন্দামান হ্বীপপুঞ্ধের চীফ কমিশনার কর্ণেল: 
লোগনাধনের আরও জেরা চলিতে থাকে । 
কর্ণেল লোগনাধন বলেন যে, তাহার শীসনকালে লেঃ মহম্মদ ইকবাল' 
আন্দামানে বেসামরিক মামলার বিচার করিতেন। তিনি প্রায়ই টাকা পয়ল! 
খণ, ঘরবাড়ী বন্ধক এবং সামাজিক সম্পর্ক সংযুক্ত পারিবারিক কলহ 
বিবাদ গ্রভৃতি সংক্রান্ত ছোট ছোট মামলার বিচার্বই করিতেন। এসম্পর্কে 
বিস্তৃত বিবরণ সাক্ষীর স্মরণ নাই, কারণ মামলার সংখ্যা প্রচুর ছিল। সাক্ষী 
যে সময়ে আন্দামানে যান, সে সময়ে জাপানীদের একটি সরবরাহ বিভাগ ছিল। 
সাক্ষী সেখানে পৌছিবার পরও ইহার কাধ্য চলিতে থাকে । সাক্ষী 
গতকল্য যে স্বয়ং সম্পূর্ণতামূলক কার্য্যসথচীর কথ! উল্লেখ করিয়াছিলেন 
জাপানীদের উক্ত সরবরাহ বিভাগের পরামর্শ অন্ুসারেই তাহা ব্যবস্থাপিত 
ক্িহ়। সাক্ষীকে অতঃপর তাহার স্বাক্ষরিত ১৯৪৪ সালের আগষ্ট সাসের বিবরণী 
দেখান হয়।2 
্রশ্ন--বিবরণীতে আপনি উল্লেথ করিয়াছেন, “ফলে অধিকতর বিশ্বাস 
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উৎপাদিত হইবে বলিয়া আশ! কর] যায়।” আপনি তিন সেখানে ছিলেন, 
ততর্দিন পর্যন্ত আপনার ও জাপানীদের মধ্যে কোন বিশ্বাস ছিল না । 

স্যার নসিরবান “অধিকতর বিশ্বাস” কথাটি বিকৃত ব্যাখ্যা করিতেছেন 
বলিয়া শ্রীযুত ভুলাভাই অভিযোগ করেন। স্যার নসিরবান উহা! অস্বীকার 
করেন এবং উক্ত অভিযোগ বাতিল হয়। 

সাক্ষী বলেন যে এ বিশেষ ব্যাপারে মিঃ ইকবাল একটি গোয়েন্দাগিরির 
তদস্ত করিতেছিলেন এবং অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের হস্তক্ষেপে জাপানীরা 
আদৌ সন্তুষ্ট ছিল না। জাপানী ও আমাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যাপারেই 
বিশ্বাসের অভাব ছিল না! এই ব্যাপারটি কেবল পুলিশের কাধ্যে হস্তক্ষেপ মাত্র । 
১৯৪৪ সালের সেপ্টম্বর মাসে শ্রীযুক্ত বসুর নিকট ছইতে আহ্বান আনায় তিনি 
আন্দামান পরিত্যাগ করেন। আন্দামানে আজাদ হিন্দ সরকারের কার্যযাবলী 
কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে তৎসম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করিবার জন্য 
শ্রীযুক্ত বন্থু তাহাকে ডাকিয়া পাঠান। সাক্ষী অন্ুপস্থিতিকালে মেজর 
আলভিকে আন্দামানের অস্থায়ী কমিশনার নিযুক্ত কর! হয়। সাক্ষী সিঙ্গাপুরে 
ফিরিবার পুর্ধে মেজর আলভি তাহাকে একথানি পত্র দেন। মেজর আলভি 
আন্বামানে পড়িয়া থাক অপেক্ষা! রণক্ষেত্রে যাইতে বাগ্র ছিলেন। 

মেজর আলভি যে পত্রখানি দিয়! ছিলেন সাক্ষীকে তাহা দেখান হয়। 
অন্যান বিষয়ের মধ্যে উক্ত পত্রে-আজাদ হিন্দ সরকারের সহিত জাপানীদের 
বনিবনা না হওয়ার কথা ও জাপানীদের নিষ্ঠুরতার কথা বল! হইয়াছে “আমি 
দি জনসাধারণকে সাহা) করিতে না পারি তাই হইলে তাহাদের মধ্যে শ্বদেশ- 
প্রেমের উন্মাদন! আশ! করা যাইতে পারে না ও তাহার! আজাদ-হিন্দ সরকারের 
যুদ্ধসম্পকীয় ব্যাপারে পরিপূর্ণ ভাবে সাহীধ্য করিতে সক্ষম হইবে নাঁ। 

প্রশ্ন £ইহা কি সত্য যে আপনি স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের জন্য মেজর 
আলভিকে আপনাদের অন্ততূ্ত করিয়া ছিলেন। 


ইক 


উপস্থিতির সময় আন্দামানে ৬০ জন স্বেচ্ছাসেবিক। ৬ 
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উ £-_আন্দামান পরিভ্যাগের পূর্ব্বে আমার কর্তব্য সংপর্কে'আমার নিজের 
কোন ধারনা ছিল না। সেইজন্য আমি আমার সঙ্গে /কিধল শিক্ষত লোকই 
লইয়াছিলাম যাহাতে তাহারা যে কোন কাধ্যের উ? ॥ হতে পারে। .আমার 
গা ইহাপ্প পর আর 

খ্যা বৃদ্ধি হয় নাই। ট্রেণিং লইবার জন্য আর ট্টৈচ্ছালবক না আসা 
সম্পর্কে মেজর আলভি ষে উক্তি করিয়াছেন তাহা কোন একটি বিশেষ মাসে 
হইয়! থাকিবে বলিয়া! মনে হয়। 

এই সময় শ্রীদুত দেশাই বলেন যে, আসল কথা হইতেছে যে, জাপানীরা 
আন্দামান ম্বীপপুগ্কে আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছিল কিনা। 
শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন কর! যাইতে পারে বটে, তবে এক্ষেত্রে উহার কোন 
মূল্য নাই। আদালত কিন্তু এ সকল প্রশ্নের মূল্য স্বীকার করেন। 

প্রঃ সর্বপ্রকার চে সত্বেও মানুষের জীবন ও স্বাধীনতা আদৌ নিরাপদ 
ছিল না, নয় কি? 

উ৫ কেবল গোয়েন্দাগিরির ব্যাপারেই জীবন নিরাপদ ছিল না। 

প্রঃ_আন্দামাঁন পরিত্যাগের পূর্বে এ স্থান হইতে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ 
সরকারকে চলিয়া আসিবার জন্য স্থপারিশ করিতেছেন বলিয়া আপনি ভাইস 
এ্যাডমিরাল ও বেসামরিক শাসন কতণকে কিছু জানাইয়াছিলেন ? 

উঃ-_ন]। 

আরও প্রশ্ন করিলে সাক্ষী বলেন ঘে, সিঙ্গাপুর পৌছিবার পর আজাদ হিন্দ 
সরকারকে আন্দামান হইতে চলিয়া আসিবার জন্য শ্রীযুক্ত বহুকে কোন তার 
করেন নাই। 

প্রশঅস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার আন্দামান হইতে সরিয়া আহক এক্সপ 






ধারণা আপনার ছিল না ? শ্রীযুক্ত দেশাই ও আমি এই প্রশ্থে বাধ! দিতে চাঁই। 


সাক্ষী পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন যে আন্দামান হইতে তাহাদের চলিয়া আসার 
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ইচ্ছা আদৌ ছিল ন! এবং পক্ষান্তরে সমগ্র বেসামরিক শাসনকার্ধ্য চালাইবার 
ইচ্ছাই আাহাদের ছিল, এই প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর। 

এডভোকেট জেনারেল £ পাচ মিনিটেই দেখাইয়া দিব উহা! অবাস্তর- 
কি না। 

সাক্ষী বলেন যে তাহার! পুলিশ বিভাগ হস্তগত করিবার ভন্তই চেষ্টা 
করিতেছিলেন।* যদি তাহার! উক্ত বিভাগ হস্তান্তর না করে, তখন চলিয়া 
আসার প্রশ্ন বিবেচনার বিষয় হইবে ।” 

আরও প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, টোকিও হইতে শুভেচ্ছ। মিশন 
ফিরিয়া আপিলে বিদাদারীতে অফিলারদের একটি বৈঠকে আজাদ-হিন্দ ফৌক্ত 
সম্পর্কে আলোচনা হয়। কোন জাপ অফিসার এ সময়ে উপস্থিত ছিল 
না। 

বন্ততঃ দেখা যাইতেছে যে, আজাদ হিন্দ ফোঁজ সম্পর্কিত সকল পরিকল্পন। 
জাপানীরাই করিয়াছিল, নয় কি? 

প্রঃ অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের কার্যাবলী সম্পর্কে কোন স্পষ্ট জ্ঞান 
আছে কি? 

উঃ-_-এ প্রশ্ন অত্যন্ত ফাক। এবং ইহার সঠিক উত্তর দেওয়। সম্ভব নয়। 

শ্রীযুক্ত দেশাই--ইহা৷ অনেকটা বর্তমানে ভারত সরকার কি করিতেছেন, 
প্রশ্নের মত। (হাস্য ) 

প্রেসিডেন্ট পরিফার করিয়া বলেন ষে মন্ত্রীসভার কোন অধিবেশন হইয়াছিল 
কিনা এবং কোন কোন বিষয় লইয়া আলোচন। হইয়াছিল। 

সাক্ষী বলেন যে, স্বাধীন লীগ শাখাগুলির কার্ধধার॥ ঠসষ্ঠবাহিনীর প্রসারঃ 
সেন! সংগ্রহ ও তাহাদের ট্রেণিং দেওয়া, জাতীয় সঙ্গীত ও ভাষ! প্রভৃতি সম্পর্কে 
আলোচন। হইয়াছিল । 
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শ্রীযুক্ত দীননাথের সাক্ষ্য 

পরবর্তী সাক্ষী আজাদ হিন্দ ব্যান্কের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত দীননাথ 
সাক্ষ্য দান করেন। তিনি ব্রন্মে কাঠের ব্যবসা ও ইঞ্থিনিয়ারিং কণ্টাক্্র ছিলেন 
এবং পরে আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার হন। তিনি বলেন যে রেঙ্কুণে ৯৪নং 
পার্ক রোডে উক্ত ব্যাঙ্কের রেজিষ্টাড অফিস ছিল এবং উহা ব্রহ্মদেশীয় আইন 
মতে রেজিষ্টারী'করা হইয়াছিল। রেস্ুণে নেতাজী ফাণ্ড কমিটি নামে একটী 
প্রতিষ্ঠান ছিল। অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের সাহাধ্যকল্পে টানা তোলাই 
উহ্নার কাধ্য ছিল। সংগৃহীত অর্থ আজাদ হিন্দ ব্যাক্কে অথবা আজাদ হিন্দ 
সরকারের রাজন্ব.বিভাগে জমা হইত । অথ ও দ্রব্য উভয়ই সংগৃহীত হইত। 
উক্ত অর্থ সময় সময় সরকারী কাধ্যের জন্য ব্যয় করা হইত। উক্ত অর্থের 
পরিমাণ রেন্কুণে ১৫ কোটা টাকা ও মালয়ে ৫ কোটা টাকা ছিল। এই সংগৃহীত 
অর্থ ছাড়া ব্যক্রিগত ভাবেও অনেকে এই ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত বাখিত এবং 
উহার পরিমাণ প্রা ৩০1৪০ লক্ষ টাকা ছিল। ১৯৪৪ সালের এপ্রিল হইতে 
১৯৪৫ সালের মে মাস পবস্ত ব্যাঙ্ক চালু ছিল। রেঙ্ুণ অধিকৃত হইবার পর 
বুটিশ সামরিক কতৃপিক্ষ উক্ত ব্যাঙ্ক বন্ধ করিয়া দেন। এই সময় আজাদ 
হিন্দ ফৌজের গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ ছিল ৩৫ লক্ষ টাক1। 

আরও প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, অধিরুত ভূভাগের যাবতীয় উৎপন্ন 
আজাদ হিন্দ সরকারে জম! হইত | 

ভারতীয় ম্বাধীনতা লীগের কার্ধযাবলী সম্পর্কে সাক্ষী বলেন যে, পূর্ব্ব এশিয়ার 
প্রা্থ সকল স্থানেই লীগের শাখা স্থাপিত ছিল এবং বিভিন্ন শাখ! বিভিন্ন কার্ধ্য 
করিত। যেমন, সৈন্য সংগ্রহ করা, ট্রেণিং দেওয়া, প্রচারঃ এ, আর, পি, 
ত্ীলসেনা প্রভৃতির তত্বাবধান করা। অনুপস্থিত ভারতীয়দের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ 
করা, দুংস্থদের সাহাধ্য করা, এ আর পি ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য :বাখ! ও শিশুদের 
শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় পরিচালন] করাই প্রধান প্রধান কাধধ্যাবলীর মধ্যে গণা ছিল। 

১১ 
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শ্রীযুক্ত দীননাথ তাহার সাক্ষ্যে বলেন যে, আজাদ হিন্দ ফৌজ অসংখ্য 
বেসামরিক অধিবাসীর প্রাণ রক্ষা করিক্াছে। বুটিশ গোয়েন্দা বলিয়।৷ জাপানীর! 
যে সকল লোককে প্রেপ্তার করিয়াছিল উহার! তাহাদের উদ্ধার করিয়াছে। একবার 
৫* জন গণ্যমাণ্য ভারতীয়কে জাপানীর! গ্রেপ্তার করিয়া ভীষণ শাস্তি দেয়, পরে 
আজাদ হিন্দ সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে তাহার! মুক্তিলাভ করে। ইহার পর 
হইতে এ সকল ব্যাপার আজাদ হিন্দ সরকারের অজ্ঞাতসারে আর হইত ন1। 
আর একবার একজন ইংরাজ চিকিৎসক মি: জন ও তাহার স্ত্রীকে জাপানীদের 
হাত হইতে রক্ষা! করা হইয়াছিল। 

জাপানীদের ব্রহ্ম দখলের পর তথায় ভারতীয়দিগকে হত্যা তাহাদের ধন- 
সম্পত্তি লুন্তিত হইতেছিল আজাদ হিন্দ সরকার বেঙ্গুণে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর 
এ সকল অত্যাচার বন্ধ হইয়া ষায়। 


হাবশিব সিংএর সাক্ষ্য 
পরবর্তী সাক্ষী, আজাদ হিন্দ ফৌজের লেঃ হাবশিব সিং বলেন আমি আজাদ 

হিন্দ ফৌজের একজন সভ্য ছিলাম এবং এখনও আছি । 
সাক্ষী ব্রহ্মস্থিত জীয়াবাদী রাজ্যের আজাদ হিন্দ ফৌজ ট্রেণিং ক্যাম্পের 
কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি জীয়াবাদী সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবৃতি দেন £_ 
আমাদের ট্রেণিং ক্যাম্প ছাড়া সেখানে আজাদী ফৌজের একটা হাসপাতাল 
একটি চিনির কারখান1 ও আজাদ হিন্দ দলের কাধ্যালয়। সমূহ ছিল। এই 
আজাদ হিন্দ দলের কাধ্য ছিল আমাদের সন্ত কতৃক অধিকৃত ভূভাগ ও 
এলাকাধীন স্থান সমূহ শাসন করা। তহশীলদারগণ কয়েকটি করিয়া! গ্রামের 
উপর কর্তৃত্ব করিতেন এবং রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন ও ছোটখাট বিবাদ মীমাংসা 
ব| বিচার করিতেন। বড় বড় বিবাদ সমূহ বিচারের জন্য আজাদ হিন্দ দলের 
নিকট প্রেরণ করা হইত । আজাদ হিন্দ সরকার জীয়াবাদীতে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র 


্‌ টুর, 
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প্রলাদকে উক্ত রাজ্যের ম্যানেজার, শ্রীযুক্ত শামাচরণ মিশকে পুলিশ বিভাগের 
কণা, শ্রীযুক্ত বি, ঘোষকে পাবলিক ওয়ার্ক ভিপাটমেপ্ট, কৃষি ও স্বাস্থ্য বিভাগের 
অধ্ক্গ নিযুক্ত করিয়াছিলেন । শক্র কবলমুক্ত এলাকা সমুহের শাসনকর্তা জেঃ 
চাটাজ্জীর সদর কার্ধ্যালয় এই জীয়াবাদীতেই ছিল। 

সরকারী পক্ষে কৌন্ুলীর প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, আজাদ হন ফৌন 
ও আজাদ হিন্দ সরকারকে জাপানীরা স্বীকার করার পর হইতে তিনি আজাদ 
হিন্দ ফৌজে যোগদান করেন। 

প্রঃশ-১৯৪৪ সালের শেষভাগে অথবা ১৯৪৫ সালের প্রথম দিকে আপনি 
ইংরাজ পক্ষকে সংবাদ সরবরাহ করিয়াছিলেন কি না? 

উ:--না) তবে আমি আজাদ হিন্দ ফৌজ ও আজাদ হিন্দ সরকারের ভন্ম 
কিছু কিছু কার্য করিয়াছি, যে সামরিক আদালতে আমার বিচার হইবে, তথা 
কল কথা খুলিয়া বলিব। মিঃ ব্রাউনকে আমি চিনি তবে তাহাকে সংবাদ 
সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিই নাই। 

প্র--জীয়াবাদী আজাদ হিন্দ সরকারের অধীনে কিরূপে আসিল? 

জাপসরকার ও আমাদের সরকারের মধ্যে চুক্তি ছিল ঘে, ভারতীয়দের 
বাবতীয় মম্পত্তি আজাদ হিন্দ সরকারের অস্থড্ত হইবে । 

শ্রযুক্ত দেশাই-_জাঁপানীদের যুদ্ধাদশ সম্পর্কে মাইতে। কি বিবৃতি দিয়াছিলেন 
এবং উক্ত বিবৃতিতে ভারত সত্থন্ধে কি বলা হইয়াছিল? 

সাক্গী--সমগ্র পূর্বব এশিয়ার মুক্তির জন্য জাপান বুদ্ধ করিতেছে এবং 
ভারতবর্ধও ইহার অন্ততু-্তি। 
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ক্যাপ্টেন আর্শেদের সাক্ষ্য 


১৩ই ডিসেম্বর__সামরিক আদালতে দ্বাদশ সাক্ষী ক্যাপ্টেন আর্শেদের জেরা 
সমাপ্ত হইবার পর আসামীপক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ কার্য বন্ধ হয়। 

এই দিনের সাক্ষ্য প্রধানতঃ আজাদ হিন্দ ফৌজ ও অস্থায়ী সরকারের শেষ 
পধ্যায় সম্বন্ধে এবং গত বৎসর মে মাসে বুটিশ বাহিনী কর্তৃক ব্রহ্মদেশ পুনরধিকৃত 
হইবার অব্যবহিত পূর্বের মিত্রপক্ষীয় ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় আজাদ হিন্দ 
ফৌজের সবস্যবৃন্দ রেনগুনে শান্তি সংরক্ষণ কার্ষ্ে কিরূপ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন 
তদ্বিষয়ের প্রতিই নিবদ্ধ থাকে আজাদ হিন্দ ফৌজে আসামী ক্যাপ্টেন সেহগলের 
সহকক্ষমী ও কলেজের সহাধ্যায়ী ক্যাপ্টেন আর্শেদ প্রীয় ১৫০০ বর্গ মাইলব্যাপী 
মনিপুর এবং বিষণুপুরের মুক্ত অঞ্চলে শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলেন যে, উক্ত 
অঞ্চল জাপানী এবং আজাদ হিন্দ সরকার প্রভাবান্বিত সামরিক শাসনের 
অধীনে ছিল। 

আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতে প্রবেশ কৰিলে নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও ব্রহ্ষস্থিত 
জাপ সেনাপতি একটি-ঘোষণা করেন। রণক্ষেত্রে যাইবার পূর্বে উক্ত ঘোষণ! 
আমি দেখিয়াছিলাম। উক্ত ঘোষণায় বল] হইয়াছিল যে, শক্রকবল মুক্ত অঞ্চল 
সমূহ অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার কর্তৃক শাসিত হইবে । 

মণিপুরে যে সময় যুদ্ধ চলিতেছিল তখন মুক্ত এলাকা সমূহের শাসনভার 
১নং ডিভিসন কম্যাগ্ডার মেজর কিয়ানীর উপর ন্যস্ত ছিল। মোরে অঞ্চলে 
আজাদ হিন্দ দলের সৈন্য ছিল তবে তাহারাও মেজর কিয়ানীর অধীন ছিল। 
এসময়ে কোহিমায় মোরে হইতে পালেল পধ্যন্ত ১৫০০ বর্গমাইল ভূঙাগ অস্থায়ী 
আজাদ হিন্দ সরকারের অধীন ছিল। 

ইাফ অফিসার হিসাবে তিনি জানিতেন যে, সৈম্তদলসহ শাহ নওয়াজ কোহিমা 
অঞ্চলে বুদ্ধ করিতে গিয়াছেন। জাপানীর! ২৩শে এপ্রিল রেঙ্গুণ পরিতাগ 


দস 
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আরম্ভ করে এবং শ্রীযুক্ত বস্থ ২৪শে এপ্রিল রেনুণ ত্যাগ করেন। রেঙুণ 
পরিত্যাগের পূর্বে তিনি কর্ণেল লোগনাধন্‌কে ব্রঙ্দে জি, ও, দি ও সাক্ষীকে 
তাহার চীফ অব ট্রাফ নিযুক্ত করেন। শ্রীযুক্ত বন্ধু তাহাদিগকে বলেন যে, 
রেন্নুনে ভারতীয় বেসামরিক অধিবাসীদিগকে রক্ষা করিবার জন্তই তিনি আজাদ 
হিন্দ ফৌজ রাখিয়! যাইতেছেন। 

সাক্ষী আরও বলেন, বৃটিশ বাহিনী রেঙ্কুনে না আস৷ পথান্ত এই বাহিনী 
সমস্ত বিষয় নিয়ন্ত্রণ করিবে বলিয়া শ্রীযুত বসন্ত আদেশ দেন। তারপব 
মিত্রপক্ষীয় প্রতিনিধির হন্তে আত্মনমর্পণ করিবার আদেশ দেন! এই 
আদেশ পাইবার পর চীক অব ষ্াক হিসাবে আমি সকল প্রকার ব্যবস্থা আর্ত 
করিয়াছিলাম। ঠিক এই সময়ে জাপবাহিনী ব্র্ধ ত্যাগ করিতেছিল। ত্রর্গ- 
দেশীয় কোন সৈন্যদলও বর্তমান ছিল না। ব্রক্ষরক্ষী বাহিনী বলিয়া একটি 
মৈম্তদল ছিল বটে তবে তাহারা হয় লুকাইয়! ছিল ন| হয় রেঙ্থুনের বাহিরে ছিল। 
রেঙ্কুনে সশস্ত্র বাহিনী বলিতে যাহা ছিল তাহা এই আজাদ হিন্দ ফৌজের ৫1৬ 
হাজার সৈন্য । 

বিভিন্ন সেনানিবাসে এই আজাদ হিন্দ ফৌজ থাকিত। তিনি এই সকল 
সেনানিবাসের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হস্তে লইয়া পাহারা দিবার এক পরিকল্পন! প্রস্থ 
করেন। এই পাহারা কেবল ভারতীয় অধিকৃত এলাকায় ব্যবস্থা করা হইল । 
জি, ও মি লোগনাধনের অন্মোদনের পর উক্ত পরিকল্পন1 কাধ্যকরী করা হয়। 
২৫শে এপ্রিলের মধ্যে জাপানীর! সম্পূর্নভাবে রেঙ্গুন পরিত্যাগ করিষা! চলিদা 
ষার। তখন রেন্ুনে শান্তি ও শাসন ব্যবস্থার কোন আয়োজন ছিল না । রেঙ্ুনে 
ব্রহ্ম সরকারের একজন অস্থায়ী মন্ত্রী ছিলেন বটে তবে তাহার হাতে কে'ন 
পুলিশ বাছিনী ছিল না। তিনি তাহার নিকট গিয়া তাহাকে যথাসাধ্য সাহায্যের 
আশা দেন। উক্ত মন্ত্রী মহাশয় আজাদ হিন্দ ফৌজের পরিকল্পনায় সম্মতি 
প্রকাশ করেন এবং পরদিন তাহার প্রধান পুলিশ অফিসারকে পাঠাইয়! দেন ॥ 


১৬৬ আজাদ হিন্দ ফৌজ 


উক্ত পুলিশ অফিসারের সহিত আলোচন! করিয়৷ ব্রহ্ম দেশীয় পুলিশ যথাসম্ভব 
সংগ্রহ করিয়া তাহাদের সাহায্যে রাত্রে টহলদারী কাধ্য চালাইবার ব্যবস্থা! 
করা হয়। 


চলিয়া যাইবার সময় জাপানীর] খাগ্ভ অঞ্চল ও খা্শস্তের সমস্ত গুদাম 
খুলিয়া: দিয়া চলিয়। যাঁয়। ইহাতে গণ্ডগোল ও বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা ছিল। 
যেখানে যেখানে গুদাম ছিল সেই সেই জায়গায় আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রহরী 
মোতায়েন করা হইয়াছিল। ব্রহ্মদেশীয় মন্ত্রীসভা কর্তৃক আহুত সভায় সাক্ষী 
যোগদান করিয়াছিলেন এবং আজাদ-হিন্দ ফৌজের কাধ্যধারা ব্যক্ত 
করিয়াছিলেন। এপ্রিল মাসের ২৫শে ২৬শে নাগাত পাক্ষী জানিতে 
পারেন যে, চলিয়া যাইবার সময় জাপানীরা সেন্ট্রাল জেলে অবরুদ্ধ 
বুটিশ বন্দীদিগকে ছাতিয়া দিয়া গিয়াছে । সাক্ষী উক্ত জেলে গিয়৷ 
প্রাচীন অফিসারের সহিত সাক্ষাৎ করেন, ও তাহার নিকট আজাদ 
হিন্দ ফৌজের দাখিলা বিবৃত করেন। তাহার নিকট আজাদ হিন্দ 
ফৌজের আত্মসমর্পণের কথা উল্লেখ করায় তিনি তাহাকে যথা কর্তব্য 
পালন করিতে বলেন। এ সময়ে ব্রহ্মরক্ষী বাহিনীর একজন অফিসার তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি তাহাদের লইয়! উপরোক্ত বৃটিশ অফিসারের নিকট 
যান। এই ব্রহ্গরক্ষী বাহিনী বুটিশ সৈন্যের সহযোগে কাধ্য করিতেছিল ও 
জাপানীদের সহিত ইহাদের অহিনকুল সম্বন্ধ ছিল। বন্মী অফিসারটা রেঙ্গুনের 
দায়িত্ব গ্রহণের ইচ্ছ৷ প্রকাশ করিলে উপরোক্ত বৃটিশ অফিসার তাহাকে সন্দেহ 
করেন এবং যে বুটিশ কতৃপক্ষের অধীনে তিনি কাধ্য করিতেছেন তাহার 
লিখিত ক্ষমতাপত্র দেখাইতে ন1 পারায় আজাদ হিন্দ বাহিনী তাহার কার্ধ্য 
চালাইয় যাইতে থাকে । 

৩রা মে সাক্ষী জানিতে পারেন ষে, মিঙ্গালাওনের নিকটে আজাদ হিন্দ 
ক্যাম্পের কমাগ্ডার ইঙ্গিত করিয়।৷ একখানি বুঁটিশ উড়োজাহাজ নামান । এই 
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সংবাদ পাইবামাত্র আমি তাহাদের উইং কম্যাপ্ডার হাডসনের নিকটে লইয়। 
যাইতে বলে। হাডদ্ন আমাদের জানান যে, ৪ঠা মে মিত্রবাহিনীর রেনুণ আক্রমণ 
করিবার সঙ্কল্প স্থির আছে। চারিদিক হইতে গোলাগুলি বোম। প্রভৃতি বর্ষণ 
করা হইবে। তিনি এখানে আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারকে এয়ারবোর্ড 
অফিগারের সঙ্গে বেনুনের বাহিরে অপেক্ষমান বুটিশ যুদ্ধ জাহাজে এই সংবাদ 
দিতে পাঠাইয়াছেন ষে, রেঙকুন বর্তমানে খোলা সহরে পরিণত হইয়াছে । 

পরদিন ত্রিগেডিয়ায় লয়ডার রেন্কুনে প্রবেশ করেন এবং তাহার আদেশে 
আজাদ হিন্দ ফৌজ টহলদারী কাধ্য হইতে বিরত হয় তবে তিনি তারভীয় 
অধুযুবিত টাঙ্গিয়াঙ্গিঘ়োগ জেলার টহলদারী কার্ধ্য চালহিতে বলেন। পরে ১৩ই 
মে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম দল ভারত অভিমুখে রগনা হয়। 


শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাইয়ের সওয়াল 


১৭ই ডিসেম্বর প্রথম সামরিক আদালতে শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই তাহার 
সওয়াল আরম্ভ করেন। উক্ত সওয়াল উপলক্ষে তিনি বলেন ষে, ক্যাপ্টেন 
শাহ নওয়াজ, ক্যাপ্টেন সেহগল, ও লেঃ ধীলনের বিরুদ্ধে : সংগ্রাম পরিচালনা 
করার যে অভিযোগ আনা হইয়াছে, তাহার দ্বারা বিদ্রোহী আজাদ হিন্দ 
সরক1রকে শ্বীকার করিয়া লওয় হইয়াছে । 

আন্তর্জাতিক আইনের নজীর দেখাইয়া শ্রীযুক্ত তুলাভাই দেশাই বলেন যে, 
গ্রাম পরিচালনার কথা স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রাম পরিচালনাকারী 
বিদ্রোহী সরকারকে ম্বীকার করার কথ! আপন] হইতেই আসিয়া পড়ে, এবং 
এই স্বীকৃতির অর্থ আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রাম করার অধিকার মাণিয়া 
লওয়! আর এই সংগ্রাম করার অধিকার স্বীকারের অর্থ ভাবে সংগ্রাম 
পরিচালনার জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজকে প্রদত্ত সকল প্রকার স্থযোগ স্বিধা ও 
স্বাধীনতাকে মানিয়৷ লওয়]। 

শ্রীযৃত ভুলাভাই দেশাই আধুনিক আন্তজ্জাতিক আইনের ব্যাখ্যা আইনের 
গ্রস্থাবলী হইতে উদ্ধৃত করিয়া! তাহার যুক্তি সমর্থন করেন। তিনি তাহার 
ত্বভাবসিদ্ধ ওজন্বিনী ভাষায় ইংলগ্ডের ইতিহাসের বিস্তৃত নজীর উল্লেখ করেন। 
তিনি আরও বলেন যে, ভারতীয় সৈনিকের! যদি ইংলগ্ডের স্বাধীনতা! রক্ষার 
ভন্ত জার্মানী, জাপান ও ইটালীর বিরদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারে তবে পরাধীন 
শক্তির হাত হইতে স্বদেশ মুক্ত করিবার জন্য তাহারা কেন যুদ্ধ করিতে পারিবে 
না? আজাদ হিন্দ সরকার স্থসম্পূর্ণ ও মংগঠিত ছিল। বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে 
আজাদ হিন্দ সরকারের এই যুদ্ধ ঘোষণা সম্পূর্ণভাবে আন্তজ্ছাীতিক আইনসঙ্গত। 
এখানে কোন সাধারণ অসামরিক আইনের প্রশ্ন উঠে না। যুদ্ধকালীন জরুরী 


৮৯ 
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অবস্থার পট-ভূমিকায়ই ইহার বিবেচনা হইবে। স্থতরাং আস্তজ্জাতিক আইন 
অনুসারে যুদ্ধাবলানে কখনও এই অফিলার-ত্রয়ের বিচার চপিতে পারে না। 

শ্রীযুত দেশাই তাহার সওয়াল জবাবের শেষাংশে আসামীত্রয়ের বিরুদ্ধে 
আনিত নরহত্যার অভিযোগগ্ুলি অস্বীকার করেন। শ্রীধুত দেশাইয়ের মতে 
সরকার পক্ষের সাক্ষীরা আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত হত্যার অভিযোগগ্ুলি 
সপ্রমান করিতে পারে নাই। তিনি আরও বলেন যে, অফিসারত্রয়ের বিরুদ্ধে 
আনিত এই বিচার সম্পূর্ণ বে-আইনী। এই উপলক্ষে তিনি প্রিভিকাউদ্সিলের 
এক সিদ্ধান্তের নজীর উল্লেখ করিয়! ওজন্থিনী ভাষায় বন্ৃত৷ করেন এবং সকল 
সমরেই পরাধীন জাতির স্বাধীনত। সংগ্রামের অধিকাব সমর্থন করেন। তিনি 
বলেন, “রাজার প্রতি প্রজার আন্গত্যের কথা মূলাহীন। আইনগত আন্তগত্য 
কখনও চিরকাল বজায় থাকিতে পারে না। উক্তরূপ আন্টগত্য চিরকাল বজায় 
রাখিতে গেলে পরাধীন জাতিকে কোন কালে স্বাধীনতা লাভ করিতে 
হইবে না1, 

শ্রীযুক্ত দেশাই বলেন যে, সংক্ষেপে বলিতে গেলে আসামীদের বিরুদ্ধে ২টি 
অভিযোগ করা তইয়াছে,_রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, এবং হত্যা করা ও 
হত্যাকার্যে সাহায্য করা। কয়েকজন দলত্যাগীর বিচার হইয়াছিল, তাহাদিগকে 
গুলী করিয়া হত্যার আদেশ দেওয়া! হয় এবং তাহাদিগকে গুলী করিয়া হত্যাও 
করা হয়। আনলে আসামীদের বিরুদ্ধে এই আদালতে একটি অভিযোগই 
আছে। কারণ, হত্যা ও হ্ত্যাকারধ্যে সাহায্য করার অপরাধকে প্রথম 
অভিযোগের অংশ বলা যাইতে পারে। আমার এইরূপ বনার হেতু এই যে, 
বাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের অভিযোগ আনা হইলে গুলী করিয়া হত্যা প্রভৃতি ভিন্ন 
ভিন্ন অভিযোগও প্রথম অভিযোগের অস্তভূক্ত করা সম্পূর্ণরূপে সম্ভব। আমার 
মতে পৃথক অভিযোগের উল্লেখ অবান্তর । 
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দণ্ডাদেশ প্রয়োগ কর! হয় নাই 


শ্রীযুক্ত দেশাই বলেন যে, যথ! সময়ে তিনি দেখাইবেন যে, দ্বিতীয় অভিযোগ 
( অর্থাৎ হত্যা ও হত্যাকাধ্যে সাহায্য ) সম্বন্ধে যতদূর প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাতে 
যে চারি ব্যক্তিকে গুলী করিয়া হত্যা করা হইয়াছে বলিয়। বল। হইয়াছে, দলিল- 
পত্রে দেখা যায় যে, তাহাদের বিচার হইয়াছিল এবং দণ্ডাদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। 
ই] ছাঁড়া উল্লিখিত অভিযোগের আর কোন ভিত্তি নাই । মহম্মদ হোসেনের 
সম্বন্ধে কাগজপত্রে এমন কোন প্রমাণ নাই যে, তাহার প্রতি দণ্ডাদেশ প্রদত্ত 
হইয়াছিল। এই সমন্ত ব্যাপারে আমি ইহ বলিতে বাধ্য যে, যে প্রমাণ পাওয়! 
গিয়াছে, তাহাতে আদালত এই সিদ্ধান্তে আসিতে বাধ্য, যদ্রিও এক ক্ষেত্রে 
দণ্ডাদেশ প্রদান কর] হইয়াছিল, এবং অন্যক্ষেত্রে মোটেই প্রদত্ত হয় নাই, তথাপি 
কোন ক্ষেত্রেই কার্ধযাতঃ দগ্ডাদেশ প্রয়োগ করা হয় নাই ।” 

শ্রীযুক্ত দেশাই বলেন, এই মামলায় এমন সব ব্যাপারের উদ্ভব হইতেছে, 
যাহা স্বাভাবিক ধরণের নহে এবং সম্ভবতঃ এই জন্যই সামরিক আদালত এই 
সকল বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন না। সাধারণতঃ সামরিক 
আদালতে ব্যক্তি বিশেষের কর্তব্য কাধ্যে উপেক্ষা বা ততৎসংক্রাস্ত অপরাধেব বিচার 
হইয়া থাকে । আমি ইহা দৃটভাবে বলিতে পারি, এবং দলিলপত্রেও ইহ! 
সমধিত হয় যে, বর্তমান মামলা রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অভিযোগে অভিযুক্ত 
নিদ্দিষ্ট তিন ব্যক্তির মামল! নহে। সাক্ষ্য প্রমাণে যথেষ্টভাবে এই সত্য, 
নিদ্ধারিত হয় যে, অভিযোগের বিবরনানুসারেই অত্র আদালতে অভিযুক্ত এই 
তিন ব্যক্তি রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত এক সুসংগঠিত ব।হিনীর অংশ মাত্র । কোনও 
পরাধীন জাতি দাসত্ব হইতে মুক্তি পাইবার জন্ত যুদ্ধ করিয়া অভিযোগের দায় 
হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে কি না, ইহাই এখন আদালতের বিচার্ধ্য বিষয়। 
আন্তর্জীতিক বিধানাহ্থসারে আমি এমন নজীর দেখাইতে পারিব যে, কোন 
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জাতি বা এ জাতির অংশ এমন একটা অবস্থায় পৌছিতে পারে, যখন তাহার! 
দাসত্ব হইতে মুক্তি পাইবার জন্ত যুদ্ধ করিবার অধিকারী । আমি যথোপযুক্ত 
প্রমাণ দিয়া আদালতের সন্তোষ বিধান করিতে পারিব। 
আর একটি বিষয় আছে যাহা আমি বেশ একটু এঁকাস্তিকতার সহিত 
উল্লেখ করিতত চাই | জনসাধারণ যথেষ্ট পরিমানে এই মোকর্দমার ফলাফল সম্বন্ধে 
আগ্রহান্বিত। ইহ ভাল কি মন্দ সে-সম্বপ্ধে কোন কথ! আমি বলিতে চাহি ন 
--তবে উহা সত্য। জনসাধারণ ও বড়লাট প্রমুখ রাজপুরুষগণ স্ব ন্ব মতামত 
প্রকাশ করিরাছেন। আপনার! অভিযুক্তদিগের প্রতি স্তায় বিচার করিবার জন্ 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । আপনাদের সমক্ষে সকল প্রকার প্রমাণাদি রঠিয়াছে এবং আমি 
আশা করি আপনারা কোন মতামতের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিঘা ম্বীয় বিবেকের 
দ্বারা পরিচালিত হইয়া আপন আপন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন । এই জাতীছর 
বিচারে (এইরূপ অনেক মামলার বিচারের সময় আমার উপস্থিত থাকিবার 
সৌভাগ্য হইয়াছে ) যথার্থ স্তায় বিচারের জন্য অত্যান্ত প্রয়োজনীয় মানপিক সাম্য 
বজায় রাখা বড় কঠিন। 
জুরিগণকে আমি সাবধান করিয়া দিতে চাই যে, তাহারা যেন 
জনসাধারণের মতামতের দ্বারা প্রভাবিত না হন। তাহার যেন মনে 
রাখেন যে বিচার তীহাদিগকেই করিতে হইবে । আদালতের কার্ধযবিধি 
অন্থুশীলন দ্বারা আমি যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে আপনারাই 
বিচারপতি । জজ এ্যাডভোকেট আপনাদের পরামর্শ দাতা এবং আমি অথবা 
বাদী পক্ষের কৌন্লী আপনাদের সম্মুখে যে কোন আইন ও তথ্য 
হাজির করি না কেন। তিনি তাহার যথার্থ বিচার করিবেন। তাহার পরামর্শ 
আপনাদের নিকট মূল্যবান সন্দেহ নাই । তবে একথা আপনার! সর্বদাই মনে: 
* রাখিবেন যে চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার স্বাধীনতা ও দায়িত্ব আপনাদের উপর 
স্তস্ত। এই জাতীয় বিচারালয় অপেক্ষ। শিক্ষ! প্রাপ্ত বিচারকের আদালতে, 
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আইনের জটিল প্রশ্নের আলোচনা! সহজ একথা! আমি অবশ্ঠই স্বীকার করি। 
অপর পক্ষে আমার সাস্বনা যে আমি অন্ততঃ এই ব্যাপারে আপনাদিগকে সমস্ত 
বিষয় বুঝাইয়৷ দিতে সমর্থ হইব। 

শ্ীযুক্ত দেশাই কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বলেন, 
৮১৯৪১ সালের জাপান, বুটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণ! 
করে। তারপর কয়েকটি ঘটনা ঘটে সেগুলির উল্লেখ অদ্য আদালতের 
নিকট বিতর্কের বিষয় বলিয়া! বিবেচিত হইতে পারে । ১৯৪২ সালের 
১৫ই ফেব্রুয়ারী বুটিশ ভারতীয় বাহিনী আত্মসমর্পণ করে এবং উক্ত 
ফেব্রুয়ারী মাসের ১৭ই তারিখে ফ্যারার পার্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা 
ঘটে। ১৯৪২ সালে প্রথম আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হয় ও ১৯৪২ 
সালে উহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর শ্রীধুক্ত ন্ুভাষচন্দ্র বন্ধ 
সিঙ্গাপুরে উপস্থিত হইয়! দ্বিতীয় আজাদ-হিন্দ-ফৌজের ভার গ্রহণ করেন। 

ভারতের স্বাধীনতা লীগ ও সুদূর প্রাচ্যের রাষ্ট্র সমূহের বহু প্রতিনিধিকে 
লইয়৷ বৃহত্তর পূর্বব এসিয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অস্থায়ী আজাদ-হিন্দ সরকার 
প্রতিষ্ঠার জঙ্ঠ উক্ত সম্মেলনে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৪৩ সালের ২১শে 
ডিসেম্বর অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠার ঘোবণা করা হয় ও রাষ্ট্রপতি 
হিসাবে নেতাজী স্থৃভাষচন্দ্র বস্থর নেতৃত্বে বিভিন্ন দপ্তর সহ মন্ত্রীগণ আনুগত্যের 
শপথ গ্রহণ করেন। 

অতঃপর অগ্ অস্থায়ী সরকার বৃটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করে এবং নৃতন রাষ্ট্রের অধীনে দ্বিতীয় আজাদ হিন্দ ফৌজ কার্য নুরু করে। 
ইহা পরের গুরুত্বপূর্ণ ঘটন! হইতেছে আজাদ হিন্দ ফৌজ কতৃক ব্রহ্ম অতিক্রম 
করিয়া! ভারতে প্রবেশ ও কোহিম পর্য্স্ত অগ্রসর হওয়া । 

সমস্ত ঘটনার বিষয় লক্ষ্য করিলে আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠা ও ঘোষণার 
'বিষয় বস্তকে শ্বীকার করিয়া লইতে হয়। এই ব্যাপার সম্পর্কে কাহারও কোন 
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সন্দেহ থাকিতে পারে না এবং প্রত্যেক সাক্ষীই তাহার অস্তিত্ব পরিফার ভাষায় 
ত্বীকার করিয়াছে । 


আজাদ হিন্দ সরকারের ঘোষণা 


শ্রীযুক্ত দেশাই অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের ঘোষণাপত্র হইতে অংশ 
বিশেষ পাঠ করেন। উহাতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বৃটিশ এবং তাহার 
মিত্রগণকে ভারতভূমি হইতে বিতাড়িত করয়া এই অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারে 
কর্তব্য হইতেছে ভারতীয় জনসাধারণের মতান্ত্যায়ী একটি অস্থায়ী ভারত 
সরকার প্রতিষ্ঠা করা । আজাদ হিন্দ সরকার যে তাহার প্রস্তাবিত কর্তব্য সম্পাদন 
করিতে পারে নাই তাহ এই আদালতের বিচাধ্য নহে । 

দ্বিতীয় কথ! হইতেছে যে, উক্ত সরকার অস্থায়ী হইলেও স্ুনিয়ন্ত্রিত। ইহা 
প্রমাণ করিবার জন্য যুক্তিতর্কের অবতারণার প্রয়োজন নাই। বিভিন্ন মন্ত্রীকে 
বিভিন্ন কাধ্যের ভার দেওয়ার কথা এবং ভারতাম্ স্বাধীনতা লীগের 
অধীনে উক্ত সরকার পরিচালিত হওয়ার কথা এবং যুদ্ধকালে যতদুর 
সম্ভব জন সাধারণের সুখ সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখাও উক্ত সরকারের 
কর্তব্যের মধ্যে পরিগনিত ছিল বলিয়া সাক্ষীদের জবানবন্দীতেই ব্যক্ত 
হইয়াছে । সাক্ষ্য হইতে একথাও জান গিয়াছে যে, ১৯৪৪ সালের জুন মাসে 
একমাত্র মালয়েই ২১৩০,০০* নরনারী উক্ত আজাদ হিন্দ সরকারের আহ্গত্য 
দ্বীকার করিয়াছিল । লোক সংখ্যার কথা উল্লেখ করার আমার একান্ত উদ্দেশ্য 
হইতেছে ঘেআমার বিরোধী পক্ষকে বুঝাইয়া দেওয়া যে উক্ত অস্থায়ী সরকার 
কতকগুলি বিপ্রবী ব! বিদ্রোহীর সমষ্টি ছিলনা । আমার উদ্দেশ্য তাহাদিগকে 
বুঝাইন্া দেওয়া! যে, উক্ত সরকার স্থসংবন্ধ ও স্থুনিযন্ত্রিত ছিল নতুবা! ২৩০০০০ 
নরনারী আনুগত্য শ্বীকার করিত না। 

শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই বলেন ষে, আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট কখনও জাঁপ 
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তাবেদার ছিল না। ইহা সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল এবং অন্থান্ ক্বাধীন রাষ্ট্র কর্তৃক 
স্বীকৃত হইয়াছিল। এই সন্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ রহিয়াছে । ছুইটি গ্বাধীন রাষ্ট্রের 
পরস্পর যুদ্ধ ঘোষণার অধিকার রহিয়াছে । স্থৃতরাং যুদ্ধাবসানে পরস্পর রাষ্ট্র 
কর্তৃক যুদ্ধের সৈনিকদিগকে অভিযুক্ত কর! আন্তজ্জাতিক আইনাস্থুসারে অসঙ্গত। 
অতঃপর তুলাভাই দেশাই বলেন যে, আজাদ-হিন্দ গভর্ণমেণ্টের সেনাবাহিনী 
বেশ সুসংবদ্ধ ও সুগঠিত ছিল। এই সম্পর্কে প্রত্যক্ষ দলিলপত্রাদিও রহিয়াছে । 
কাজেই ইহাদের যুদ্ধ করিবার অধিকার সম্পর্কে কোনরূপ প্রশ্নই উঠে না। ইহা 
ব্যতীত এই অফিসারব্রয়ের কতকগুলি সামান্ত অপরাধ সম্পর্কে এডভোকেট- 
জেনারেল যে যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন, ভারতরক্ষা আইনান্সারে তাহাও 
বাতিল হইয়। যায়। 

সবদিক বিবেচনা করিলে দেখ! যাইবে যে, আমাদের যুদ্ধকালীন ভারতীয় 
আইন পরিষ? দৈহিক শাস্তি প্রদানের পক্ষপাতী । অতএব আমি এই বলিতে 
চাই যে, ভারতীয় সামরিক আইনাবলী যে উদ্দেশ্যে রচিত যথাযোগ্যভাবে 
স্থগঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজের আইনাবলীও তদুদ্দেশ্যেই রচিত। অতএব 
আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য রচিত আইন সমুহের সমাঁলোচন। ভারতীয় সামরিক 
আইনাবলীর সমালোচনার সমতুল্য বলিয়া আমি এই বলিতে চাই যে, বর্তমান 
মামলায় সরকারের তেমন উদ্দেশ্য নহে। 

এইবার যে বিষয়টি নিঃসন্দেহরূপে প্রতিষ্ঠীত করিতে চাই তাহা হইতেছে 
অস্থায়ী সরকারের যুদ্ধ ঘোষণ1 করিবার মুল উদ্দেশ্য ছিল ভারতকে স্বাধীন কর1। 
যে দ্বিবিধ উদ্দেশ্য লইয়] উক্ত সরকার গঠন সম্পকিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সুস্পষ্ট 
রূপে প্রমাণিত হইয়াছে তাহীর প্রথমটা ভারতবর্ষকে ত্বাধীন কর । দ্বিতীক্টী__ 
তৎকালে পূর্ব এসিয়ার অবস্থিত ব্যক্তিবর্গের প্রাণ” মান ও সম্পত্তি 

রক্ষণ করা। 
আমার পরবর্তী প্রামাণ্য বিষয় হইতেছে ষে, (১) জাপ সরকারই নব- 


পক 
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গঠিত ভারত সরকারের হস্তে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ লমর্পণ করিয়াছিল 
€২) প্রায় ৫* বর্থ মাইল ব্যাপী জিয়াবাঁদী অঞ্চলটার অধিকার অস্থায়ী সরকারের 
হস্তে আপিয়াছিল এবং (৩) প্রায় ১৫০০ বর্গমাইল ব্যাগী মণিপুর ও বিষ্ণুপুর 
অঞ্চলঘ্বয় চারি হইতে ছয় মাঁস ধরিয়া! উক্ত সরকার শাসন করিয়াছিল। প্রথমে 
আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্রদ্বম সম্বন্ধে বলিতে যাইয়! শ্রীযৃত দেশাই বলেন 
যে, সরকার পক্ষের সাক্ষী লেঃ নাগ স্পষ্টই বলিঘ্াছেন থে উক্ত দ্বীপপুঞ্জদ্ধয় অস্থায়ী 
সরকারের হস্তে সমপিত হইয়া ছিল। ভারতের শ্বাধীনত1 সংগ্রামের প্রতি 
সাহায্য প্রদ্দানকল্পে আন্তরিকতার প্রাথমিক প্রমাণ ম্বূপ জাপ সরকার যে ভারতীয় 
অস্থায়ী সরকারের এলাকাধীনে সংশ্লিষ্ট দ্বীপপুষগ্রন্ব অনতিবিলঘ্বে সমর্পণ করিতে 
প্রস্তুত ছিলেন লেঃ নাগের সাক্ষ্যে জেনারেল তোজোর এই মন্মে ঘোষণা সঙ্গন্ধে 
বেশ প্রমাণ পাওয় যাইতেছে । পরবর্তীকালে সংঘঠিত ঘটনাবলী হইতে 
পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে, এতছুদ্দেশ্তে ষথাষত ব্যবস্থা অবলদ্বিত হুইয়াছিল। 
নবগঠিত ভারত সরকারকে একজন কমিশনারের অধীনে উক্ত ছবাপপুষ্রদধয়ের শাসন 
ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে আহ্বান করা হইলে । তিনি তথায় পৌছিবার পর ভারত 
সরকারের প্রতিনিধিন্বদূপ তাহার হস্তে তত্রত্য নৌ ও সামরিককতৃপক্ষ পোট" 
ব্লেয়ারে আছুষ্ঠানিক ভাবে সমগ্র ক্ষমতা তাহার হস্তে অর্পন কবেন। সরকার 
পক্ষীয় ও আসামী পক্ষীয় সাক্ষীদের সাক্ষ্যে যে সমান্ট পার্থক্য রহিয়াছে উহা এ 
স্বীপপুণ্জদ্ধয় শাসন বাবস্থার প্রকৃত গঠনপ্রণালী ও উহার বাপকতা সন্ধদন্ধে। শ্রীুত 
দেশাই বলেন যে সেখানে তৎকালীন্‌ অবস্থানুযায়ী তত্রত্য সর্বববিধ শাসন 
ব্যবস্থার ভার গ্রহণ এবং উক্ত অঞ্চলদ্য়ের শাসন ভার সমর্পণ এতছুভয়ের মধো 
বুঝিবাঁর গোলযোগের জন্তই এক্প ভ্রাস্তিজনিত পার্থক্য স্যট্টি হইয়াছেন 
এই সম্পকে তিনি দৃষটাস্তত্বব্ূপ বলেন, একটি বাড়ীর স্বত্ব সম্পূর্ণ ভাবে 
বিক্রয় করিবার পরও উহাদের সর্ববিধ অধিকার প্রদান করিতে কিছুকাল 
কাটি যায় তবে একথা সত্য যে কর্ণেন লোগনাধন সেখানে শাসন 
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কাধ্যের ছুইটি বিষয়েরই ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে শিক্ষাব্যবস্থ্‌? 
ছিল এন্ততম। 

আলোচ্য দ্বীপপুঞ্জের হ্বল্লায়তন, অন্নব্যয় এবং কমসংখ্যক বিদ্যালয়ের 
বর্ণনায় উক্ত দ্বীপপুঞ্জের অধিকার ও ক্ষমতা গ্রহণ সম্বন্ধে কোনরূপ ভিন্নমত প্রকাশ 
করে না। “আমার মনে হয় শতকরা ৯৯ জন যে দেশে শিক্ষিত থাকার 
বিদ্যালয়ে সংখ্যা নিশ্চয়ই শতকরা আনুমানিক ১৭ জন শিক্ষিত ব্যক্তি 
অধ্যুষিত আমাদের এই দেশের চেয়ে অনেক বেশী।” 

প্রীত দেশাই বলেন, একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় হইতেছে এই ষে, “শহীদ৮ 
এবং “স্বরাজ? নামে উক্ত দ্বীপপুঞ্তদ্বয়ের নূতন নামকরণ করা হইয়াছিল। 

তারপর প্রায় ১৫,০০০ জন অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশই ভারতীয় অধ্যুষিত 
জিয়বাদী অঞ্চলটা অস্থায়ী সরকার কতৃকি নিযুক্ত একজন দ্বারা শাসিত হইত 
এবং আজাদ-হিন্দ দলের এলাকাধীন ছিল। নিগ্নন সরকার এবং অস্থায়ী 
সরকারে মধ্যে পারস্পরিক সর্তন্যায়ী মুস্ত অঞ্চলের অন্ততম অংশবূপে এই 
অঞ্চলটী আজাদ-হিন্দ দলের হস্তে অপিত হইয়াছিল । 

আদালতে ইহা! প্রমাণ করা হইয়াছে যে, আজাদ হিন্দ ফৌজ ব্রহ্ম সীমান্ত 
অতিক্রম করিয়৷ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবামাত্র দুইটা ঘোষণাপত্র প্রচার করা 
হইয়াছিল--উহা! একটি অস্থায়ী ভারত সরকারের সর্বাধিনায়ক কর্তৃক স্বাক্ষরিত; 
উক্ত ঘোষণাপত্রদ্বয়ে বল! হইয়াছিল যে জয় করিয়া কিংবা অন্ত ধে কোন উপায়েই 
হউক ভারতের কোন অংশ জাপবাহিনী অধিকার করিলে উহা মুক্ত অঞ্চলের 
অন্তভূক্তরূপে শাসন করিবার উদ্দেশ্যে আজাদ-হিন্দ সরকারের অধীনে সমর্সিতি 
হইবে । র 

আজাদ-হিন্দ রাষ্ট্রের আয় ও সম্পদের উল্লেখ করিয়া শ্রীযুত দেশাই 
বলেন যে, সাক্ষ্য প্রমানাদি হইতে আদালতে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, 
আজাদ-হিন্দ গভর্ণমেণ্টকে বিভিন্ন স্থান হইতে মোট ২০ কোটি টাকা দান 
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করা৷ হইয়াছিল। উক্ত সংগৃহীত অর্থ হইতেই গভর্ণমেণ্ট ও সৈম্ভদলের 
ব্যয় নির্বাহিত হইত । এইখানে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে আজাদ-হিন্দ 
গভর্ণমেণ্টের অধীনে ব্রহ্ম, মালয় প্রভৃতি হানে যে সমস্ত বিচারকাধ্য করা হইত 
শৎস্ম্বন্ধে সমস্ত দলিল পত্রাদি পাওয়া গিয়াছে । আন্দামান ও নিকোবর 
দ্বীপপুগ্ড হইতে প্রেরিত মাসিক রিপো্টগুলিও এই দলিলপত্রগুলির মধ্যে পাওয়া 
গিয়াছে । দলিলপত্রাদি হইতে ইহাও জান। গিয়াছে যে আজাদ-হিন্দ-সরকার 
পূর্ণভাবেই সংগঠিত হইয়াছিল । 

অতঃপর শ্রীযুত দেশাই একটি দলিলের কথা উল্লেখ করেন। 

দল্লিখানি এডভোকেট জেনারেল স্যার এন, পি ইর্চিনিয়ারের আপত্তিতে 
আদালতে পাঠ না করিয়া সামরিক আদালতে দাখিল করা হয়। ইহা একটি 
প্রবন্ধ । 

“্টাম্প কালেকটিং” নামক সাপ্তাহিক পত্রে ইহ প্রকাশিত হইয়াছিল । এই 
প্রসঙ্গে শ্রীযুত দেশাই প্রবন্ধটি পাঠ সম্পর্কে এডভোকেট জেনারেলের উক্তিতে 
আপত্তি করেন। 

শ্রীযুত দেশাই বলেন যে, এ সময়ে প্রকাশিত সাহিত্য, ইতিহাস এবং বিজ্ঞান 
প্রভৃতি যে কোন গ্রস্থাবলীই আদালতের নজীর হিসাবে গ্রহণ করার জন্য 
আদাকতে পাঠ করিবার গুয়োজন। এ সব সাহিত্যের প্রকৃত বিবরণ সংগ্রহ 
করা প্রয়োজন । কাজেই এই দলিল পত্রা্দি পাঠ করা সম্পর্কে এডভোকেট 
জেনারেল যে আপনি উত্থাপন করিয়াছেন তাহার কোন অর্থই হয়না। 
বিচারপতি অতঃপর শ্রীযুত দেশাইকে আদালতে উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিতে 
অন্দমতি দেন । 

শ্রীযুত দেশাই অতঃপর উক্ত সাঞ্চাহিক পত্রের প্রবন্ধটি পাঠ করেন। উক্ত 
প্রবন্ধে উক্ত সাময়িক পত্রের এক সংবাদদ!তা ইম্ফল পরিদর্শনে গিয়া এক নৃতন 
রকমের ডাকটিকিট দেখিয়! আসিয়াছিলেন। ভাক টিকিট ছুই রকমের ছিল-- 

১২ 
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তিন পয়সা ও এক আনার । এই ডাক টিকিট আজাদ-হিন্দ-সরকার কর্তৃক 
প্রচারিত হুইয়াছিল। ডাক টিকিটে দিল্লীর মুঘলযুগের পুরাতন দুর্গ প্রাকারের 
ছবি অস্কিত এবং *দিলী চলে1”--এই বাণী লেখা ছিল। ডাক টিকিটের উপরে 
_-দম্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার” ইহাও ছাপ মারা ছিল। উক্ত প্রবন্ধে 
আরও বল! হইয়াছে ষে, ইম্ফ্ল বিজয়ের পরে এই শ্বাধীন ভারতের গভর্ণমেন্টর 
ইম্ফল ডাকটিকিটগুলি যখন মূল্যহীন হইয়া পড়ে; তখন এই ডাক টিকিটের বহু 
পাতা পোড়াইয়া ফেল! হয়। আজাদ-াহন্দ গভর্ণমেণটর নিজন্ব সামরিক ও 
অ-সামরিক গেজেট ছিল। এই সব ঘটনাবলী হইতে ইনাই প্রমাণিত ভ্র ষে, 
আজাদ-হিন্দ গভর্ণমেণ্ট এক বিশেষ অবস্থার মধ্যে গঠিত হইয়াছিল এবং স্বদেশের 
পূর্ণ স্বাধীনতা! অজ্জনের উদ্দেশ্যেই তাহারা যুন্ধ বোষণ। করিয়াছিলেন। শ্রীযুত 
দেশাই এখানে আইনগত প্রশ্ন বিসভৃতভাবে বলেন যে, যুদ্ধ সাধারণতঃ 
মিউনিসিপ্যাল আইনের চক্ষে অন্তায়। কিন্তু ছুইটি কিংবা! তদতিরিক্ত 
জাতিসমূহ যখন যুদ্ধ ঘোষণা করে তখন ইহার ব্যতিক্রম ঘটে। এখানে একটি 
ৃষ্াত্ত ধরা হউক যে, একটি জানম্মাণ ছুই তিনটি বুটিশকে হত্যা করিয়াছিল | 
এখন যুদ্ধাবসানে যদি তাহাকে লগুনে দেখা যায়, তাহা হইলে কি তাহাকে 
নরহত্যার অপরাধে অভিযুক্ত করা হইবে ? আমি বলিব, তাহা কখনও হইতে 
পারে না। কারণ, ইহা অতি সহজ ও সাধারণ কথা যে, যুদ্ধকালীন সেই 
ব্যক্তি তাহার প্রয়োজনীয় কর্তব্য কাধ্য সমাধ! করিয়াছিল মাত্র। বর্তমান 
পৃথিবীতে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ 'অনিবাধ্য । সুতরাং আন্তর্জাতিক আইন 
অনুসারে যুদ্ধের পর কোন সৈনিককে হত্যার অপরাধে কখনও অভিযুক্ত করা 
যাইতে পারে না। আন্তঙ্জাতিক আইন অন্গুসারে ছুইটি জাতি পরষ্পর যুদ্ধ 
ঘোষণা করিলে যুদ্ধপরবর্তী সময়ে যুদ্ধের অংশ গ্রহণকারী কোন সৈনিককে 
বিচার কর! যাইতে পারে না। অবশ্য এখানে যুদ্ধাপরাধীদের কথা ম্বতন্ত্। 
অতঃপর ভারতীয় দগ্ুরিধির ৭১ ধারায় এই বিচার চলিতে পারে না। উক্ত 
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ধারায় ইহা লেখা আছে যে, আইনগত সমর্থন লইয়া যদি কোন অপরাধ করে, 
তাহা হইলে সেটা অপরাধ নহে। স্থতরাং এই কারণে আন্তর্জাতিক আইন 
অনুসারে যুদ্ধ স্বীকূত হইলে উক্ত বিচার কখনও চলিতে পারে না। এখানে আমার 
ষ্টান্তে উল্লিখিত জাম্মপটিকে যদি নরহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করা তয় তাহা 
হইলে সে তখন বলিতে পারে যে জান্মাণ রাষ্্ট তখন বৃটেনের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত 
ছিল এবং জান্বাণ রাষ্ট্রের আদেশান্ুুমারেই সে যথারীতি যুদ্ধ করিয়াছিল। 
স্নতরাং সাধারণ আইনের নিকট নরহত্যা গভীর অপরাধ হইলেও যুদ্ধকালীন 
নরহৃত্য। কোন অপরাধ নহে । 
শ্রীযৃত দেশাই অত:পর দৃঁম্বরে ঘোষণা করেন-__ই। অতি স্বাভাবিক নত্য 
যে যুদ্ধকালীন অবস্থার সহিত অদামরিক সাধারণের কথনও প্রয়োগ চলিতে 
পারে না, অতঃপর সামরিক আদালতের বিচারপতিদিগকে সম্বোধন করিয়া 
শীত দেশাই বলেন-__আপনারা যদি যুদ্ধকালে কোন নরহত্য। কারিয়া থাকেন 
তাহা হইলে যুদ্ধাবসানে অপর-পক্ষের সামরিক আইন অন্থসারে আপনাদিগকে 
অভিযুক্ত করা যাইতে পারে কি? আপনারা এক ন্থসংবদ্ধ রাষ্ট্রের সুসংগঠিত 
সেনাবাহিনীর প্রতি আন্গত্যে আবদ্ধ থাকিয়াই সম্মান অক্ষুণ্ন রাখিয়া যুদ্ধকালে 
আপনারা আপনাদের কর্তব্য কর্ম করিয়া গিয়াছেন। আপনাদের রাষ্ট্র অপর 
রাষ্ট্রের সহিত আইন অনুসারে যুদ্ধ ঘোষণ! করিয়াছিল । এই উপলক্ষে শ্রীযুত 
দেশাই আস্তঙ্জাতিক আইনের গ্রস্থাবলীর বিস্তৃত আলোচনা করেন। হোয়েটনের 
লিখিত আস্তজ্জাতীয় আইন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া শ্রীধুত দেশাই তাহার 
বক্তব্যের দৃঢ় সমর্থন জ্ঞাপন করেন। উক্ত আইনের গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে :-_ 
"আস্তজ্জীতিক কর্তৃত্বের অনুপস্থিতিতে যদি ছুই রাষ্ট্রের পরস্পর যুদ্ধ 
ঘোষণা হয় তাহা হইলে আস্তর্জাতিক আইন অনুসারে উহা সম্পূর্ণ আইনগত। 
ক ুদ্ধ সময়ের কোন কার্য কলাপের সহিত শাস্তিকালীন কোন কার্্য- 
কলাপের তুলনা কর! যাইতে পারে না। 
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আজিকার দিনে আস্তঙ্জাতিক সম্পর্ক এমন অবস্থায় পৌছিয়াছে যে, গণতন্ত্র 
ও স্বাধীনতার সঠিক সংজ্ঞা নিবূপণ করা বড় কঠিন। কোন বিশেষ 
রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই ইহ প্রযোজ্য নহে ॥ সমগ্র বিশ্বব্যাপী এই অবস্থাঁ। কাজেই 
সমস্ত ব্রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই উপরোক্ত আইন প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহা 
রাজনীতি নহে, ইহা! আইন। যে কোন স্থানেই যদ্দি স্বদেশের স্বাধীনতা 
অঞ্জনের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ ঘোষণ] কর হয়, তাহা হইলে উহ! আধুনিক আন্তজ্জাতিক 
আইনের অবশ্যই সমর্থন যোগ্য । উপরোক্ত যুক্তি অনুসারে ইহাই বুঝা যায় যে, 
যদি ভারতীয় সৈনিকেরা ইংলগ্ডের শ্বাধীনতা রক্ষা করিতে জাশম্মাণী ও জাপানের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যাইতে পারে তাহা হইলে ইংলগ্ড এবং অন্যান্ত দেশের ভাত 
হইতে ভারতের স্বাধীনতা অঞ্জনের জন্য ভারতীয় সৈনিক কেন যুদ্ধ করিতে 
পারিবে না? স্ৃতরাং আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধ ঘোষণা সম্পর্কে কোনবূপ 
প্রশ্নই উঠিতে পারে না। ইহা সম্পূর্ণ আইনানগুগতই হইয়াছিল। প্রাচীন 
আইনানুসারে ইহা হইয়াছিল যে স্বাধীন এবং সার্বভৌম অধিকার সম্পন্ন রাষ্্ 
না হইলে যুদ্ধ ঘোষণ। করিতে আইনত: সমর্থ নহে । কিন্তু বর্তমান আন্তজ্জাতিক 
আইনানুসারে ইহা! সম্পূর্ণরূপে বাতিল হইয়া গিয্লাছে। সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র 
না হইলেও পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! করিতে পারে । গবর্ণমেণ্ট 
ও জনগণের মধ্যেও যুদ্ধ হইতে পারে । এ আদালতের নিকট আমার বিশেষ 
আবেদন এই যে, আপনার! ধাহারা বৃটিশ ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাহারা 
নিশ্চয়ই প্রথম চার্লসের মৃত্যুদণ্ড, ম্যাগনাকাার স্বাক্ষর এবং দ্বিতীয় জেমসের 
রাজত্বের ঘটনাবলীর সহিত বিশেষভাবে অবগত আছেন । এই সব এঁতিহাসিক 
ঘটনাবলী কি আমার যুক্তিকে সমর্থন করে না? 

বিচারকদের সম্বোধন করিয়া শ্রীযুত দেশাই বলেন, আমিও আপনাদের 
এবূপ করিতে অনুরোধ করিতেছি । ইহার মধ্যে ব্যক্তিগত সন্মান অসম্মান বা 
কাহার কি হইল না হইল সে প্রশ্ন অবাস্তর। অন্ুগ্রহপূর্ববক আপনারা মনে 
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রাথিবেন যে আপনার! রাজনীতিবিদ নন, আপনারা বিচারক । আপনার। 
যদি দেখিতে পান যে প্রচুর জনবল ও অর্থবল সহ একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 
যুদ্ধ ঘোষণ| করিবার মত একটি স্গঠিত শক্তিশালী বাহিনী সহ এই যুদ্ধ ঘোষণ। 
করিয়াছিল। তাহা হইলে আপনার! নিশ্চয়ই এই বাহিনীর স্বপক্ষে রায় দিবেন। 
মাপনাদের দেশেও যাহারা এই অবস্থায় অন্ত লোককে হত্যা করিতেছে 
তাহাদের জন্য আপনারা যেরূপ গর্ব অন্ভভব করেন ইহাদের জন্যও তেমনিই 
করিবেন । 

শ্রীযৃত দেশাই যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল কোর্টের প্রধান বিচারপতি ফুলানের 
একটি রায়ের উল্লেখ করেন। মিঃ ফুলার বলিয়াছেন, প্যদ্দি কোন দেশে গৃহযুদ্ধ 
চলিতে থাকে, তাহ! হইলে ছুই পক্ষের মধ্য কোন পক্ষ দোষী বা নির্দোধী, 
কোন বিদেশী সরকার সে বিচার সাধারণতঃ করিতে যায় না। যদি সে পক্ষ 
তদানীন্তন সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করিতে চায়, তাহারা সফলকাম হয় এবং 
তাহাদের কর্তৃকি স্থাপিত প্রতিষ্ঠান অনুমোদিত হয় তাহ] প্রথম হইতে তাহাদের 
সমস্ত কাধ্যাবলী স্বীরুত বপিয়া গ্রহণ কর! হয়। আর যদি তাহার বার্থও হয় 
তবুও এই গৃহ্যৃদ্ধের ফলে তাহাদের কাহাকেও ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা যার না। 

অতঃপর শ্রীযূত দেশাই ১৯৩৭ সালের আস্তর্জ(তিক আইন সম্পর্কে বুটিশ 
ইয়ার বুকের কিছুটা অংশ উদ্ধত করেন। এঁ অংশে উল্লিখিত আছে, পন 
কোন দেশকে শক্রদেশ বলিয়া ঘোষণ। কর! হয়, তখন সেই দেশের প্রতিষ্ঠিত 
গবর্ণমেন্টকে স্বীকার করার প্রশ্ন হইতেও বড় প্রশ্ন হুইতেছে থে সেই দেশ 
যুদ্ধে লিপ্ত ।” 

এমন একটা সময় আসে খন সেই দেশ নিজেদের সরকার প্রতিষ্ঠিত করিতে 
পারে নাই। এস্থলে বলা যাইতে পারে এই বাহিনীই যদি তাহাদের উদ্দেশ্য 
সফল করিতে পারিত, তাহা হইলে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে এই সার্ক 
বিদ্রোহকেই আইনাঙ্ক্যারী প্রতিষ্ঠিত সরকার বলিয়া স্বীকৃত হইত। কিন্তু 
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ইহার পূর্বেও এমন একটা সময় এই বিদ্রোহী রাষ্ট্রের পক্ষে আসে যখন সেই 
রাষ্ট্র যুদ্ধে রত এ কথা শ্বীকার পাইতে হইবে এবং এই স্থলে তাহাই আমি 
বলিতে চাই। যদি আমি সম্যকরূপে বুঝাইয়া দিতে পারি যে ইহারা যুদ্ধ 
ঘোষণা করিয়াছিল এবং আন্তজ্জাতিক আইন অনুসারে ইহার! যুদ্ধরত শক্র 
দেশ বলিয়া পরিগণিত; তাহ হইলে ছুইটা স্বাধীন রাষ্ট্রের সৈম্ভ বাহিনী যে 
সুযোগ স্থবিধা পাইবার অধিকারী ইহারাও তাহা পাইবাঁর অধিকারী | যদি 
এই কথাই যোষণা করা হয় ষে বিদ্রোহীরা যুদ্ধ ঘোষণ করিয়া যুদ্ধ পরিচালনা 
করিতেছে তাহা হইলে বিদ্রোহীদের গভর্ণমেণ্টকেও স্বীকার করতে হইবে, কেন 
না একমাত্র গভর্ণম্ণ্টেই যুদ্ধ ঘোষণ। করিতে পাবে এবং প্রতি যুদ্ধেই অন্ততঃ 
দুইটি পক্ষ থাকিবে । এই সত্যকে অনুধাবন করিতে ন পারার ক্ন্তই স্পেনের 
গৃহযুদ্ধের ব্যাপারে এত ভূল ধারণার স্ষ্টি হইয়াছে। 

কোন রাষ্ট্র ষদি যুদ্ধরত শত্রু দেশ বলিয়াই ধরা হয় তাহা ভইলে সেই দেশের 
সরকারকে স্বীকার করুন আর আর নাই করুন, যুদ্ধ চল1 কালীন সেই রাষ্ট্রের 
বাহিনীকে আইন অন্ুযায়ী স্থযোগ ও স্থবিধা দিতে হইবে । 

এপ্পেনীয়, আমেরিকান উপনিবেশগুলির ফুদ্ধেরত হইবার অধিকারকে স্বীকার 
করিয়াছিল। অথচ তাহার স্বাধীনতার জন্ত গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! 
করিয়াছিল। 

পৃথিবীর ইতিহাসের এই যুগে এই কথা কাহাকেও নৃতন করিয়া বলিতে 
হইবে না ঘে পরাধীন দেশের নিজেকে স্বাধীন করিবার অ।ধকার আছে। 
আন্বুগত্যের প্রশ্ন এখানে অবান্তর । আইন অনুযায়ী তাহা একটা চিরস্থায় 
কিছু হইলে কোন পরাধীন জাতি কোন দিনই স্বাধীন হইতে পারিবে না। 
গণতন্ত্রের জন্ত আজ যখন সমগ্র পৃথিবীতে সংগ্রাম চলিতেছে । তখন 
আগ্গত্যের প্রশ্ন এখানে উঠিতে পারে না। 

এই কথা অবশ্থ নিঃসন্দেহ যে জাপান কোন কোন অঞ্চলের উপর অধিকার 
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দান করিয়াছিল, কিন্তু শুধু আমি বলিতে চাই, কোন রাষ্ট্রকে যুদ্ধরত বলিয়া 
ঘোষণ। করিলেই যে ধরিয়া লইতে হইবে, সেই রাষ্ট্রের অধিকারভূক্ত অঞ্চলও 
আছে, উহার কোন প্রয়োজন হয় না । গত যুদ্ধের সময় দেখ! গিয়াছে, লগ্নে 
এমন অনেক বিদেশী গভরমেণ্টের বেন্ত্র ছিল, যাহাদের কোন অধিকারতূক্ত 
অঞ্চল ছিল না-যেমন, লগ্তনে অবস্থিত ফ্রান্স বা বেলজিয়ম সরকার । 
সাময়িকভাবে তাহাদের কোন অধিকারতুক্ত অঞ্চল ন। থাকিলেও কিছুই আসে 
যার না। ১৫০ শত বৎসর ধরিয়া ভারতবাসীদেরও কোন নিজ অধিকার- 
ভুক্ত অঞ্চল নাই, কিন্থ ইত্িভাসের এই বুগে “আঞ্চলিক” প্রশ্নের উপর জোর 
দিবার কোন প্রয়োজন নাই। বিভিন্ন জাতির মধ্যে কার্যকলাপের যেখানে 
গুশ্ন সেখানে সময়ের গশ্ব কিছু আছে বলিয়া! আমি মনে করি না। যাঁদ এমন 
হইত যে সমস্ত বিদেশী গভর্ণমেণ্ট সামগ্বিকভাবে যুদ্ধের সময় লগ্ডনে অবস্থিত 
ছিল তাহার] তাহাদের অঞ্চলগ্ুলি ফিরিয়া না৷ পাইত, তাহা হইলে কি কোন 
বুটিশ আদালতে এই কথ! বলা চলিত যে তাহাদের সৈন্য বাহিনী ঘে সমস্ত স্থযোগ 
সুবিধা ভোগ করিতেছে তাহাদিগকে তাহা দেওয়া হইবে না। আমর! 
ভারতবাসী বলিয়াই যেন আমাদের সম্বন্ধে ভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বিত 
না হয়। 

জেনারেল আইসেনহাওয়ারের একটি ঘোষণার কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীযুত 
দেশীই বলেন, “ফ্রান্সের ম্যাকুইদের সম্বন্ধে জেনারেল আইসেনহাওযমার বলিয়া- 
ছিলেন যে, তাহাদের একটি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধকাঠিনী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । 
উত্তর জম্মানী বলিয়াছিল ফে, ফ্রান্সের দেশভক্তগণ আইন অন্তযায়ী ফ্রান্সে 
প্রতিষ্টিত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে, কাজেই তাহাদের একটি পূর্ণা 
যুদ্ধবাহিনী বলিয়। ধরা যাইতে পারে না। শ্রীযুক্ত দেশাই বলেন, “আমার মনে 
হয় জেনারেল আইসেনহাওয়ারের অভিমতই ঠিক। যদ্দি ম্যাকুইরা নিজ 
দেশকে স্বাধীন করিবার জন্ত যুদ্ধরত বাহিনী বলিয়া! পরিগণিত হইয়া সমস্ত 
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স্মযোগ ও সুবিধা ভোগ করিতে পারে তবে আজাদ হিন্দ ফৌজের সদশ্তব্লাও 
বা কেন পারিবে না? 
অতঃপর শ্রীযুত দেশাই পালিয়ামেন্টে সহকারী ভারত সচিব মিঃ হেগ্তারসনের 

একটি বিবৃতির উল্লেখ করেন। মিঃ ছেল্ডারপন বলিয়াছেন, "রাজার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ ঘোষণ। ব্যতীত, আজাদ হিন্দ ফৌজের যে সমস্ত সদন্য গুরুতর অভিযোগে 
অভিযুক্ত হইয়াছে কেবল মাত্র তাহাদেরই বিচারার্থ উপস্থিত করা হইবে । 

কোন সরকারী বিবৃতির আশ্রয় আমি নিতে চাই না। কিন্তু এই বিবৃতিতে 
প্রকারান্তরে ইহাই স্বীকার কর! হইয়াছে যুদ্ধ ঘোষণার অপরাধ গুরুতর অপরাধ 
বলিয়া গণা হইবে না ৮» 

যদি আনুগত্যের প্রশ্ন সম্বন্ধে শ্রীযৃত দেশাই বলেন দিঙ্গাপুব পতনকালীন 
সব চেয়ে বড় ঘটনা! হইল এই যে ভারতীয়রা বৃন্টশবাহিনী ও বুটিশ অফিসারদের 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! পড়িয়াছিল। লেঃ কর্ণেল হাণ্ট ভারতীয়দের মেজর 
ফুজিয়ারার হাতে অর্পণ করেন। মেজর ফুজিয়ারার ভারতীয়দের বলেন 
যে যদি ভারতীয়রা দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে চায় তবে তাহারা 
তাহ। করিতে পারে। 

মোহন সিং ঘোষণ। করেন যে ভারতের স্বাধীনতার জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজ 
গঠিত হইবে ওখানকার সমস্ত ভারতবাসী তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করে। 

ক্যাপ্টেন আর্শেদ বলেন, একমাত্র আমাদের দেশের প্রতি আন্ষগত্যের 
প্রশ্নই আমাদের সম্মুখে ছিল। 

জন আমেরির সাম্প্রতিক বিচারের উল্লেখ করিয়৷ শ্রীফুত দেশাই বলেন যে, 
ইংলগ্ডে দেশ ও রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাই বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া গণ্য 
হয়। ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় এ প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক য়ে আহুগতোর 
সীমানা! কতখানি, দেশ হুইতে যদি রাজাকে পৃথক করিয়! ধরা হয় তবেই সমস্ত 
কঠিন হইয়া উঠে। 
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দেশ এবং রাজা যদি একই দেশ সম্পর্কে হয় তাহা হইলে দেশ ও রাজার 
বিরুদ্ধে যাওয়া মানেই বিশ্বাসঘাতকতা । কিন্তু যখন যাহারা স্বাধীনতার জন্ত 
সংগ্রাম করিতেছে এবং সাময়িকভাবে তাহাদের উপর বিদেশী রাজার প্রতি 
আনুগত্য ত্বীকারের কর্তব্যভার চাপান হইয়াছে, তখনই প্রশ্ন উঠে। 

মানুষের অধিকার সম্পর্কে বর্তমান পৃথিবী ষে কতখানি অগ্রসর হইয়াছে, 
পরে আমি এই বিষয়ে কতকগুলি অনুচ্ছেদের উল্লেখ করিব । যখন আপনি 
নামে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেশের স্বাধীনতার জন্য 
সংগ্রাম করিতেছেন, আহ্ুগত্যের প্রশ্ন দেখানে উঠে কি? দেশের জন্য 
আপনি সংগ্রাম করিতেছেন, তখন অন্ত কাহারও প্রতি আনুগত্যের প্রশ্থ 
আপনার সংগ্রামের পথে বাঁধ! স্থ্ি করিবে কি? বুটেন কর্তক যাহাদের আত্ম- 
সমপণ করিতে বলা হইল, অবস্থার চাপে পড়িয়া দেশ না রাজার প্রতি 
আশন্তগত্যের প্রশ্নের সম্মুখীন তাহাদের হইতে হইয়াছিল ।” 

“বল! হইয়াছে যে আজাদ হিন্দ ফৌজ জাপানীদের হাতের পুত্তলী ছিল। 
এখন ইহাই বিচাধ্য বিষ হইতেছে যে, আজাদ-হিন্দ-ফৌদ্জ একটি পু্ীর্গ ভাবে 
গঠিত বাহিনী ছিল কি না। সরকার পক্ষ হইতে বারবার বলা হইয়াছে যে, 
জাপানী বাহিনীর তুলনায় আজাদ-হিন্দ-ফৌজ্জ অত্যন্ত ছোট ছিল। ছোট 
হউক বড় হউক, একথা প্রমাণিত হইয়াছে যে, আজাদ-হিন্ন-ফৌজ জাপানের 
মিত্রবাহিনী হিসাবেই সংগ্রাম করিয়াছিল। ইহা এমন কোন অনঙ্গত ছিল 
না-কেন না উত্তয় বাহিনীই তারতকে বৃটিশের কবল হইতে মুক্ত করিতে 
চাহিয়াছিল। মিত্রপক্ষ ফ্রান্স, বেলজিয়াম ব1 অন্য অন্য দেশে যে ভাবে 
পাশাপাশি যুদ্ধ করিয়াছে, আজাদ-হিন্-ফৌজ্জ এবং জাপানী বাহিনীও তেমনি 
পাশাপাশি একই উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করিয়াছে । যর্দ একই দেনানারকের 
অধিনায়কত্বে ছুইটি বাহিনী যুদ্ধ করিতে পারে, তখন কোন্‌ বাহিনী কোন্‌ 
দেশের সে প্রশ্ন সেধানে উঠে না। বুটিশ ও আমেরিকান বাহিনী যধন 
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ভেনারেল আইসেনহাওয়ারের অধিনায়কত্বে সংগ্রাম করে, তখন বৃটিশ 
বাহিনীকে আমেরিকা বাহিনীর পুভ্ভলিক! বলা চলে না। শ্রীযুত দেশাই 
বলেন, সরকার পক্ষ লেঃ নাগকে দিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন যে 
অ'জাদ-হিন্-ফৌজ একটি স্থগঠিত বাহিনী ছিল এবং এই বাহিনী যুদ্ধ 
করিয়াছে। 

“আসামীদের পক্ষ হইতে আমিও ঠিক এই কথাই প্রমাণ করিতে চাহিয়া- 
ছিলাম। হয়ত সরকার পক্ষ তখন ইহা বুঝিতে পারেন নাই। লেঃ নাগ 
বলিয়াছেন জাপানীর1 এবং আজীাদ-হিন্দ-ফৌজ দুইটি মিত্র শক্তি হিসাবেই 
সংগ্রাম করিয়াছে । এই মৈত্রী ন্যায় কি অন্তায় সেই প্রশ্ন অবান্তর । একমাত 
বিচাধ্া প্রশ্ন এই ষে, আজাদ-হিন্দ-ফৌজ একটি পূর্ণাঙ্গ গঠিত বাহিনী হিসাবে 
যুদ্ধ করিয়াছে কি না। যদি এই কথা বলা হয় ষে ভারতের স্বাধীনতা লাভ 
ছড়া আজাদ-হিন্দ-ফৌজের অন্য উদ্দেশ্য ছিল, তাহা হইলে তাহা মিথ্যা বলিয়! 
প্রমাণিত হইয়াছে । প্রথম হইতে শেষ পধ্যস্ত সরকারী সাক্ষীগণ বলিয়াছেন সে, 
আজাদ-হিন্ম-ফৌজের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা লাভ। যাহাদের পক্ষ 
আমি সমর্থন করিতেছি তাহাদের এবং আমি যে দলভুক্ত তাহার সম্মান রক্ষার্থ 
আমি ধলিতেছি ষে সরকার পক্ষ যাহাই বলুক না কেন, তাহার জাপানীদের 
হাতের পুতুল ছিল ন1।” 

শ্রীযুক্ত দেশাই ১৭৭৬ সালের আমেরিকার ন্বাধীনত! সংগ্রামের ঘোষণাপত্র পাঠ 
করিয়া গ্রতিপন্ন করেন যে, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের উদাত্ত আহ্বান আসিলে 
বাজান্গত্য জনসাধারণের নিকট শ্রেয়ফর বিবেচনা! হইতে পারে না। সম্প্রতি 
যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি ও ইংলগ্ডের প্রধান মন্ত্রীও অনুরূপ ঘোষণনাই করিয়া- 
ছেন। তিনি ১৭৯৭ সালের প্রাচীন ইংরাজী নজীরের উদাহরণও দেন থে যে 
সকল জাতি যখন অধীন এবং দুর্বলকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হয় সম্ভবতঃ তখনই 
দুর্বল জাতি স্বাধীনতা লাভ করে। যাহার জাতীয় বাহিনী গঠন করিয়াছিল 
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তাহারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিত যে তাহার। ভারতকে স্বাধীন করিতে পারিবে । 
এইদল এই দ্বিতীয় জাতীয় বাহিনী জাপানীদের ক্রীড়া পুভলি ছিল না, জাপানী- 
দের মিত্রশক্তি বলিয়া তাহারা মনে করিত । ইহা ছড়া এই বাহিনী সম্পূর্ণরূপে 
ভারতীয়দের দ্বারাই পরিচালিত হইয়া ছিল। তাহার কাহাকেও সামরিক 
কাষ্যে বাধ্য করে নাই। অস্ত-শস্ত্রের শ্বল্পতা নিবন্ধন তাহাদের হাতে বনু 
স্বেচ্ছাসেবক মজুত ছিল। 

১৭৭৬ খুষ্টাব্ের আমেরিকার শ্বাধীনত] সংগ্রামের ঘোষণাপত্র পাঠ করিয়। 
শ্রযুক্ত দেশাই বলেন যে, এইখানেই আপনারা বাজান্ুগত্য ও দেশান্ুগত্য 
সম্পর্কে যে বিতর্ক উঠিয়াছে তাহার মীমাংসা সম্পর্কে এরতিহাসিক নজির 
পাইবেন) যশোলিগ্স, ব্যক্তিগণ আরোপিত রাজান্ুগত্যের পরিবর্তে দেশান্ুগত্যই 
বাছিরা লইবে। ষে দেশ গত যুদ্ধে রক্ষা করিয়াছে এবং সভ্যতা বিকাশে 
বহু কিছু করিযাছে তাহাদের নিকট উদাহরণ যদি ইহাদের বেলায় না খাটে 
তাহ হইলে আমি বিনীত ভাবে বলিতেছি যে ন্যায় বিচার সম্পুর্ণবূপেই 
অন্বীকার কর] হইবে। 

ন্যায়ত ফেরার পার্কের এবং ভাব্রতের ঘটনাবণী সমস্তুই বৈধ ছিল। ইতিভাসের 
ধারাই এই সমস্ত ঘটনাবলীকে বৈধ করিয়া দিয়াছিল; কারণ ১৭৭৬ 
সালে আমেরিকার ওপনিবেশিকগণ যাহা করিয়াছিল, ভারতীয় জাতীয় বাহিনী 
সদস্তগণও তাহাই করিয়াছিল। বর্তমান বিচারের সহিত আমেরিকার শ্বাধীনতা 
সংগ্রামের সাদৃশ্য আছে বলিয়াই অগ্য আপনাদের স্তায় বিচারের সমক্ষে আদি 
উহ! উপস্থিত করিতেছি। সকল মানুবকেই সমানভাবে দেখিতে হইবে এবং 
সকলকেই জীবন, স্বাধীনতা ও সুখান্ুসন্ষিৎমা! সম্পর্কে স্রষ্টার নিকট হইতে 
কতকগুলি সহজাত অধিকার লাভ করিয়াছে, তাহাদ্রিগকে উহা! দিতে হইবে । 
যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি ও বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর এইরূপ সাম্প্রাতিক ঘোষণাও 
আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘোষনারই অন্ররূপ। শ্রীযুত দেশাই 
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সামরিক গভর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞা পত্র বিচার করিয়াও দেখান যে আমেরিকার 
স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘোষণ! পত্রের উদ্দেশ্য ও একই ধরণের । 

ইহা আশা করা যায় যে বিশ্বাসঘাতকতার মূলনীতি সম্পর্কে সরকার পক্ষ 
কোনরূপ অভিযোগ উপস্থাপিত করিবেন না, কারণ অন্যান্য দেশের স্তায় ভারতীয় 
দগুবিধি আইনের 'বিশ্বাসঘাত কতা” শব্দটি শিথিল ভাবে প্রযুক্ত হয় ন!। 

যুক্তির দিক হইতে দেখিলেও মানিতে হইবে যে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ 
জাপানীদের যুদ্ধবন্দী ছিল, উপরোক্ত ঘটন1 না ঘটিলেও যুদ্ধবন্দীর যে বাধ্যবাধকতা! 
আছে তাহারা তাহ ভঙ্গ করে নাই কারণ তাহারা ঞ্রাপানীর্দের অর্থাৎ 
শত্রুপক্ষের যন্ত্র বা চর রূপে কোন কাজ করে নাই আমি ইহাই দেখাইতে 
চাই যে যুদ্ধবন্দাদের স্বকীয় মাতৃভূমি স্বাধীন করিবার জন্য স্বেচ্ছায় সংগ্রাম 
করিতে কোনরূপ বাধা নিষেধ নাই। আমি জাপানীদের ও ভারতীন্ন জাতীয় 
বাহিনীর সৈনিকদের ভারত সম্পর্কে ষে সব প্রতিজ্ঞাপত্র আছে তৎসম্পর্কে 
আমি বিশেষভাবে অবিহিত হইতে বলি। নতুবা আদালত ভূল পথে 
চলিতে পারে। 

আমি হ্বীকার করি ষে১ আদালত বা! কোনও সদন্য জাপানীদের বিশ্বাস কর! 
সম্পর্কে আমাকে ভ্রান্ত আখ্য। দিতে পারেন কিন্তু সেইটিই বিষয় বিচাধ্য নহে। 
জাতীয় বাহিনী সম্পর্কে অনেক সরকারী সাক্ষীও বলিয়াছে যে, ভারতের 
স্বাধীনতার জন্য তাহার। সকলের সহিত এমন কি জাপানীদের সহিতও সংগ্রাম 
করা বাঞ্চনীয় মনে করিত। তাহারা তাহাদের পন্থা স্ঠায়ামোদিত বলিয়াই 
বিশ্বাস করিত। 

জাতীয় বাহিনীর ইতিহাসের ধারা অন্থুদরণ করিয়। শ্রীযুক্ত দেশাই বলেন 
যে, সাক্ষ্য প্রমাণ ছারা বুঝা গিয়াছে যে, জাপান্ীগণ যখন উপলব্ধি করেন যে 
মোহন সিংহের পরিচলিত জাতীয় বাহিনী জাপানীদের অঙ্কুলী সক্ষেতে 
পরিচালিত হইবে না তখন তাহার! বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া রাসবিহারী বাবুর 
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সাহায্যে তাহারা তাহাকে গ্রেপ্তার করে। জাপানীগণ দ্বিতীয় ভারতীয় 
বাহিনীকেও গ্রীতির দৃষ্টিতে দেখিত না, কিন্তু অপর পক্ষে সমস্ত ভারতীয়গণ 
এই বাহিনীকে প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিলে তখন তাহাকে বাধ্য হইয়াই পছন্দ 
করিতেই হয়। 

পরবস্তী কথা এই-_এই বাহিনী সম্পূর্ণক্ূপেই ভারতীয় ছিল, উচ্চতর কূটনৈতিক 
ক্ষেত্রে যদিও জাপানীদের হাতে ছিল, তাহার অভিজ্ঞ বলিয়াই এরূপ ব্যবস্থা 
ছিল; তথাপি বাদীপক্ষই বলিয়াছে যে সকল অফিসারই ভারতীয় ছিল, সকলে 
ভারতীয়দের নিকট হইতেই আঁদেশ পাইত, জাপানীদের নিকট হইতে নহে। 

সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত কর! হইয়াছে যে অভিযুক্তগণ মাঝে মাঝে বক্তৃতা 
দির়। জানাইত যে, যাহারা পদত্যাগ করিতে ইচ্ছুক তাহার! চলিয়। যাইতে পারে ; 
কিন্তু তাহাদের ভাতে এত অধিক সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক মজুত ছিল যে তাহার! 
তদনুপাতে অন্ত্রশন্জ যোগাড় করিতে পারে নাই । এত স্বেচ্ছামেবক মজুত থাকিতে 
বলপূর্ববক সৈন্যসংগ্রহের প্রশ্ন কিরূপে আসিতে পারে ? ব্যক্তিগত ভাবে তাহার। 
কাহারও উপর নিধ্যাতন বা উত্পীড়ন করিয়াছে বলিয়াও প্রমাণিত হয় নাই। 

আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদানের জন্ত যুদ্ধবন্দীদের উপর যে সব অত্যাচারের 
অভিবোগ আনা হইয়াছে তংসম্পর্কে শ্রীৃত দেশাই বলেন যে, সাক্ষ্য প্রমাণাদি 
হইতে দৈনিকদিগকে যোগদানের জন্য অত্যাচার করা৷ সম্পর্কে কোন বিবরণই 
জান৷ যায় না। ইহা সম্পূর্ণ ভিন্তিহীন। বিশেব করিয়া অভিযুক্ত আসামীত্রয় 
এই ব্যাপারে সম্পুর্ণ নির্দোষ। আসামী-্রয়ের বিরুদ্ধে অত্যাচার ও নিপীড়নের 
যে সকল কথা সরকার পক্ষীয় সাক্ষী বলিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়। শ্রীযুত 
দেশাই বলেন যে, আপামী-ত্রয়ের বিরুদ্ধে অত্যাচার ও নিপীড়নের কোন 
অভিযোগ আন হয় নাই। তাহা ছাড় এই অভিষোগের উন্ট। সাক্ষ্য এবং 
বহু সাক্ষীও রহিয়াছে । অতঃপর শ্রীধুত দেশাই এ সম্বন্ধে যে সাক্ষ্য দেওয়া 
হইয়াছে, তৎসম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেন। এই সম্পর্কে তিনি বলেন যে, 
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সরকার পক্ষের সাক্ষী মহম্মদ নওয়াজ খান তাহার সাক্ষ্যে অভিযোগ করিয়াছে, 
শুফ গোবর কুড়াইয়া৷ তাহাতে সোডা মিশ্রিত করিয়া সার তৈয়ারী করিবার জন্য 
তাহাকে নিযুক্ত কর! হইয়াছিল। শ্রযুত দেশাই বলেন, এই প্রকার নিধ্যাতনের 
অভিযোগ সত্যিই হাশ্যকর স্থতরাং এই সমস্ত বাজে সাক্ষ্য বাতিল করিয়া দিবার 
দন্ত শ্রীযুত দেশাই আদালতের নিকট আবেদন জানান । 

অতঃপর শ্রীযুত দেশাই বলেন যে, সরকারপক্ষ হত্যা এবং হত্যার অভিযোগ- 
প্রমাণ করিতে অলমথ হইয়াছে। এই সমস্ত অভিযোগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত 
করা যায়। চারজন ব্যক্তিকে গুলী করিয়! হত্যাব অভিযোগ এবং মহম্মদ হোসেনকে 
গুলী করিয়া হত্যা । চার ব)ক্তিকে গুলী করিয়! দণ্ডাদেশ সম্পর্কে অপরাধ ও 
অভিযোগের এক তালিক1 'মআাছে। কিন্তু মহম্মদ হোসেন সম্পর্কে তেখন কিছু 
নাই। কিন্তু এই সব দপ্তাদেশ কাঁধ্যে পরিণত হইয়াছে কিন! এই সম্বন্ধে কোন 
প্রকৃত দলিল নাই । এমন কি উভয় ব্যাপারের হতাহতের সংখ্য। সম্পর্কে কোন 
সংবাদও পাওয়া যায় না। মহল্সদ হোসেনের হত্যার চেষ্টা সম্পর্কে 
সরকারী পক্ষের সাক্ষী বলিয়াছে যে, সে ক্যাপ্টেন শা-নওয়াজকে অপরাধপত্রের 
উপরে কিছু লিখিতে দেখিয়াছিল কিন্ত জের! করিবার সময়ে সে স্বীকার 
করে যে অপরাধ বলিয়া কোন শব্ই সেজানে না। তবে তেমন কিছু একটি 
লিখিত বিষয় সে দেখিয়াছিল। সিপাহী আগিরী রাম তাহার সাক্ষ্যে বলিয়াছে 
যে, জন সহকম্মীর সহিত মহম্মদ হোসেনকে গুলী করিবার পূর্ববে সে কোন 
দিন কোন প্রকার অস্ত্র ব্যবহার করে নাই। উক্ত তিন জনের গুলীই মহম্মদ 
হোসেনের বুকে বিদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু ইহা কি সত্যই আশ্চধ্য নয় ষে, একটি 
অশিক্ষিত বন্দুকধারী প্রথমেই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিয়াছিল। আমার মনে 
হয় আদালতই এই সাক্ষীর সত্যতা বিচার করিবেন । আমি শুধু এই বলিব যে, 
এই সাক্ষীটির বিশেষ মনোভাব ব্যতীত ইহার সমস্ত সাক্ষ্যই একটি মূর্থামী। 

শ্রীযুক্ত দেশাই অতঃপর বলেন-_ল্যান্সনায়ক সর্দার মহম্মদ তাহার 
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সাক্ষ্যে বলিয়াছেন যে, তিনি মহম্মদ হোসেনের কোন রক্ত দেখিতে পান 
নাই। ইহা অতি আশ্ধ্য যে, তিন ব্যক্তির তিনটি গুলী মহম্মদ হোসেনের 
বুকে একই স্থানে বিদ্ধ হইয়াছিল অথচ পে স্থান হইতে বিন্দুমান্রও রক্তপাত 
হয় নাই। সরকার পক্ষের সাক্ষীদের এইরূপ গাঁজাখুরী গল্প হইতেই মহম্মদ 
ভোসেনের হত্যার সত্যতা সম্পকিত সকল বিষয় বাহির হইয়৷ পড়ে । কাজেই 
মহম্মদ হোসেনের হতা। সম্পর্কে কোন প্রমানই নাই। যে ব্যক্তিকে গুলী করিয়া 
হত্য। সম্পর্কে অভিযোগ করা হইয়াছে সেই ব্যক্তি যে কাহার সে সম্পকে 
কোন সাক্ষীই স্পষ্টভাবে কিছু বলিতে পারে নাই । লেঃ ধীলন উক্ত চারি 
ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া সরকার পক্ষের সাক্ষ্যে বলা হইয়াছে । 
কিন্তু যে তারিখে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হইয়াছিল বল! হইয়াছে সেই তারিখে 
লেঃ ধীলন এ স্থানে উপস্থিত ছিলেন না। সুতরাং চারি ব্যক্তির হত্যা লইয়] 
গল্পটি রচিত হৃইয়াছে সেই সম্পর্কে আমি সন্দিহান । এ চারি ব্যক্তিকে 
গুলী করিয়া হত্যা করা সম্পর্কে লেঃ ধীলন আদেশ দিয়াছিলেন কিনা সেই 
সম্পর্কেও আমি সন্দিহান । 

যে অবস্থায় উক্ত চার বাক্তির প্রতি মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়! হইয়াছিল বলা 
হইয়াছে সেই অবস্থায় কোন জ্ুরীই আসামীদিগকে দগ্ডিত করিতে সাহস 
করিবেন না। 

শ্রীযুক্ত দেশাই সামরিক আদালতের বিচারপতিদ্দিগকে সম্বোধন করিয়! 
ওজন্বিনী ভাষায় বলেনঃ আপনারা এই আদালতের বিচারক তাহ। আমি 
অস্বীকার করিব না। কিন্তু আদালতের বিচারক হওয়ার পূর্ব্বে আপনারা 
অনুগ্রহ করিয়া সমস্ত ব্যাপার ও পটভৃমিকার সম্পর্কে বিচার জরুন। 

আমি আবার বলিতেছি লেঃ ধীলন হত্যার সময়ে উপস্থিত ছিলেন বলিয়। 
ষে অভিযোগ কর! হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা । কারণ লেঃ ধীলনের পক্ষে 
তাহা অসম্ভব ছিল । সরকার পক্ষের সমস্ত সাক্ষীই বলিয়াছে উপনোক্ত দণ্ডিত 
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চার ব্যক্তি সম্ভবতঃ জাঠ ছিল । কিন্তু ষতক্ষণ পধ্যস্ত উক্ত চারি ব্যক্তিকে গুলী 
করিয়া! হত্যা করা সম্পর্কে তাহার্দের অপরাধপত্রে কোন লিখিত বিষয় পাওয়া 
না৷ যায় ততক্ষণ পধ্যস্ত আদালত উক্ত অপরাধকে গণ্য করিতে পারিবেন ন!। 
মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত চারি ব্যক্তিকেই গুলী করিয়া হত্যা কর! হইয়াছিল কিনা 
সেই সম্পর্কে আদালতে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এখানে একটা 
ৃষ্টাস্তপ্বরূপ বল! যাইতে পারে-_-ধরা যাক যে, একজন হিন্দুকে গুলী করিয়! হত্যা 
কর] হইয়াছে বলিয়। “ক” কে অভিযুক্ত করা হইয়াছে । একজন হিন্দুকে হয়ত 
কেহ হত্য। করিতে পারে কিন্তু সে অপরাধে ত আপনি “ক” এর বিরুদ্ধে 
অভিযোগ প্রমাণ করিতে পাবিলেন না! সুতরাং এখানে একজন হিন্দুকে হত্যা 
করার অভিষোগে “ক” কে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারে না। এখানেও সেইরূপ 
অবস্থারই উদ্ভব হইয়াছে ৷ যে চারিজন ব্যক্তিকে হত) কর! সম্পর্কে অভিষোগ 
করা! হইয়াছে সেই চাবিজন ব্যক্তিকে লেঃ ধীলন হত্যার আদেশ দিয়াছিলেন 
বলিয়া আনিত অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই। 

সরকার পক্ষের সাক্ষী আদালতে সাক্ষ্যপ্রদান কালে ইহ! বলিয়াছে যে» 
মহম্মদ হোসেনকে গুলী-বিদ্ধ করিয়া হত্যা করিবার সময় আয়৷ সিং এবং খাজিম 
শা" নামক অপর ছুই ব্যক্তিও উক্ত ঘটনাস্থলে ছিল এবং সাক্ষী আদালতের নিকট 
ইহাও বলিয়াছে যে, এ দুইজন ব্যক্তি এখনও জীবিত আছে। কিন্তু আদালতের 
সম্মুখে এ বাক্তিছ্বয়ের মধ্যে কাহাঁকেও উপস্থিত করা হয় নাই । 

চারিজন ব্যক্তিকে গুলী করিয়া হত্যা সম্পর্কে আসামীদের বিরুদ্ধে যে 
অভিযোগ উখাপিত হইয়াছে তৎসম্পর্কে মিঃ দেশাই বলেন যে, বাস্তবিক পক্ষে 
এ দণ্ডাদেশ কাধ্যে পরিণত করা হয় নাই। এই সম্পর্কে তিনি আরও বলেন 
যে, উক্ত মৃত্যুদণ্ডাদেশের অন্থরূপ আরও দণ্ডাদেশ সম্পর্কে আদালতের নিকট 
নজীর আছে, কিন্তু ইহ1 বলা যায় যে কোনও ক্ষেত্রেই মৃত্যুদণ্ডাদেশ কাধ্যে 
পরিণত করা হয় নাই। উপরন্ত হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত করা৷ সম্পর্কে 
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উপযুক্ত প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে হইবে। নরহত্যা সম্পর্কে সরকার পক্ষ 
কতৃক যে সাক্ষ]) প্রমাণ উপস্থিত কর! হইয়াছে তৎসম্পর্কে আদালত যদি সন্দিহান 
হন তাহ! হইলে ইহা বলা যায় যে বর্তমান মামলার আসামীগণও সেই অপরাধ 
সম্পকে সন্দেহের অবকাশে নির্দোষ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। 

ক্যাপ্টেন সেহগল যুদ্ধবন্দীরূপে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন এবং 
কর্ণেল কিটসন সেই চুক্তি মানিয়া লইয়াছিলেন। উক্ত চুক্তি অন্্‌সারে ক্যাপ্টেন 
সেহগলকে যুদ্ধবন্দী হিসাবে গণ্য করা উচিত এবং তীহাকে এখন মুক্তি প্রদান 
করা কর্তব্য। 

রেস্ুন পুনরধিকৃত হইবার পূর্বে সেখানে কি ঘটিয়াছিল তৎ্সম্পর্কে আসামী 
পক্ষের শেষ সাক্ষী ক্যাপ্টেন আশেদ আলী আদালতে চারিটি দলিলপত্র উপস্থিত 
করিয়াছিলেন এবং এ দলিলপত্র হইতে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে রেঙ্ুনম্থ 
তৎকালীন বুটিশ অফিসারগণ সশস্ত্র সৈন্তবাহিনীরপে আজাদ-হিন্দ-ফৌজের 
অন্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। উক্ত দলিলপত্র সমূহে ইহা পরিদৃষ্ট হয় 
যে, ঝুটিশ অফিসারগণ আজাদ-হিন্দ-ফৌজের অফিসারগণের উল্লেখ করিতেছেন । 
এই দলিল পত্র হইতে ইহা প্রমাণিত হয় যে, আজাদ হিন্দ ফৌজ সশস্ত্র সৈন্য 
বাহিনীরূপে সংগঠিত হইয়াছিল । 

মিঃ দেশাই আদ!লতে আইন সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করিয়া 
বলেন যে, “সামরিক, আদালত অসামরিক অপরাধ অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিচার 
করিতে পারে না। কিন্ধ ফৌজদারী আইন বিধিতে ইহা! বলা হইয়াছে ষে 
ফৌজদারী অপরাধ সম্পর্কে ফৌজদ্রারী আদালত বিচার করিতে পারিবেন। 
এই সম্পর্কে তিনি বলেন্‌ যে তাহার উক্তি দ্বারা তিনি ইহা বলিতে চাহেন না 
যে সামরিক আদালত ফৌজদারী অপরাধ সম্পর্কে বিচার করিতে পারেন। 
ফৌজদারী দগুবিধি প্রসঙ্গে তিনি ইহাই বলিতে চাহেন যে যুদ্ধ পরিচালন! 
সম্পর্কে ফৌজদারী আদালত কাহাকেও অভিবুক্ত করিতে পারেন না এবং যদি 
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এই বিধি ফৌজদারী আদালত সম্পর্কে প্রযুক্ত হয় তাহ! হইলে ইহা বলা যায় যে 
এই সামরিক আদালত আসামীগণকে যুদ্ধ পরিচালনার অভিযোগে অভিযুক্ত 
করিতে পারেন না। ফৌজদারী আদালত স্থানীয় সরকার বা তদন্ুরূপ কতৃপক্ষ 
কর্তৃক উপস্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে বিচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পাবেন । 
দ্বিতীয়তঃ ইহা বলা যায় যে আসামীগণের বিরুদ্ধে গুলী করিয়া নরহত্যা সম্পর্কে 
যে অভিযোগ উপস্থিত কর! হইয়াছে যদি তাহা সত্য বলিয়া'ও ধরিয়া লওয়। যায় 
তথাপি ইহা৷ বলা যায় ষে এই নরহত্যা কাধ্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । 

যদি আদালত তাহার অভিমত গ্রহণ করিতে অন্বীকৃত হন১ তাঁত হইলে 
ইহ1 বল যায় যে, আসামীদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে বে অভিযোগ উপস্থাপিত 
করা হইয়াছে তাহা! অবৈধ বলিয়া! পরিগণিত হইতে পারে। কারণ এই 
আদালতে ২৪ ধারা! অনুসারে আসামীগণকে একত্রে অভিযুক্ত করা যাইতে 
পারে না। তাহাদের সম্পর্কে পৃথক পৃথক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে । 
এতৎসম্পর্কে মিঃ দেশাই প্রিভিকাউদ্সিল কর্তৃক প্রদত্ত এক পূর্ব সিদ্ধান্তের 
কথ] উল্লেখ করেন এবং বলেন যে এই আদালত সংঘুক্তভাবে আসামীগণকে 
বিচার করিতে পারিবেন না, কারণ আসামীগণকে একই অপরাধের জন্য 
তযুক্তভাবে অভিযুক্ত করা হয় নাই। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে মতম্মদ 
হোসেনের হত্যা সম্পর্কে যে অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে তাহার সহিত 
লেঃ ধীলনের কোন সংশ্রব নাই। আদালত এখন আর্সামীগণকে পৃথকভাবে 
অভিযুক্ত করিতে পরিবেন না। কারণ এইব্ূপ বাবস্থা গ্রহণ করিবার সময় 
উত্তীর্ণ হইয়। গিয়াছে । 

অতঃপর তিনি বলেন ষে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধ পরিচালনা 
করেন নাই। একটি নিয়মতান্ত্রিক সরকারের আদেশক্রমে আমামীগণ ঘুদ্ধে 
যোগদান করিয়াছিল। অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ যুদ্ধের নিয়মানুসারে হযোগ 
স্থবিধা পাইবার অধিকারী বলিয়া পরিগণিত হইবেন আসামীগণকে 


আজাদ হিন্দ ফৌজ ১৯৫ 


রা'জান্তগতা ভঙ্গের অপরাধে অভিযুক্ত করা যাইতে পারে না। এই প্রশ্ন 
বর্তমান ক্ষেত্রে অপ্রামঙ্গিক। সময় সময় এইবূপ দেখ] যায় ষে, উপনিবেশ সমূহ 
সম্রাটের আন্কগত্য অস্বীকার করিতেছে । যুদ্ধকালে উপনিবেশ সমুহ 
নিজেদের স্বাধীনতার জন্ত সম্রাটের আনুগত্য যে অন্বীকার করিতে পারে তাহার 
জলন্ত দৃষ্টান্ত হইল বুটেনের বর্তমানের সর্ববৃহৎ নুহ ঘৃক্তরাষ্ট্র। 

মিঃ দেশাই বলেন যে ঘটন! পরম্পরায় ইহা জান] গিয়াছে যে, আজাদ-হিন্দ- 
ফৌজ একান্তভাবে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীরূপে গঠিত হইয়াছিল । আজাদ-হিনদ-- 
ফৌজে বনপূর্বক যোগদানের বাবস্থা! সম্পর্কে যে অভিযোগ কর! হইয়াছে 
াভাও অপ্রাসঙ্গিক । কারণ অন্ান্ত দেশে এখনও পধ্যস্ত বাধাতামূলকভাবে 
সৈন্য সংগ্রহ করা হয় এবং যাহারা! সৈন্তদলে যোগদান করিতে চাছে ন: তাহাদের 
শাস্তি দেওয়া! হয়। | 

মাজাদ হিন্দ ফৌজের আইনকানুন ভারতীয় সামরিক আইনের অন্থুরূপ 
চিল। অবশ্ত আজাদ হিন্দ ফৌজের আইনে বেত্রদণ্ড দানের ব্যবস্থা করা 
হষ্যাছিল। যদিও ভারতীয় সামরিক বিধিতে বেত্রদণ্ডের কোন উল্লেখ নাই, 
তথাপি ইহ] বলা যায় যে, ভারতরক্ষা আইন অনুসারে বেত্রদণ্ড দান সম্পর্কে 
তিনটি অভিনান্স পরবর্তীকালে জারি করা হইয়াছে । বেত্রদণ্ডের বাবস্থার জন্ত 
ন্নাঙ্তাদ হিন্দ ফৌজকে বর্বর বাহিনীরূপে আখ্যাত করা যায় না। 

শ্ীৃত দেশাই তাহার সওয়ালের উপসংহারে বলেন “জাতীয় ফৌজে 
বাধ্যতামূলকভাবে যোগদানের জন্য অত্যাচার অনুষ্ঠিত কর! হইয়াছিল 
বলিয়। যে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহার সহিত বত্তমান আসামী- 
গণের কোন সংশ্রব নাই। আসামীরা এই অত্যাচার অনষ্ঠান সম্পর্কে কোন 
উৎসাহ প্রদান করেন নাই। এই জন্ত আসামীগণকে অভিযুক্ত করা যায় না।? 


শপ পা 


স্তার নসিরওয়ানের সওয়াল 


২২ ডিসেম্বর লালকেল্লায় সামরিক আদালতে প্রথম আজাদ-হিন্দ 
ফৌজের বিচারে সরকার পক্ষের কৌন্থুলী শ্যার নসিরওয়ান আসামী পক্ষের 
কৌস্থলীর সওয়াল জবাবের উত্তর প্রদান করেন। এডভোকেট জেনারেল 
তাহার সওয়ালে বলেন যে, অভিযুক্ত ক্যাপ্টেন শাহনওয়াজ, ক্যা: 
সেহগল ও লেঃ ধীলনের অপরাধগুলি যে প্রমাণিত হইয়াছে, সে সম্বক্ধে তিনি 
নিঃসদেহ। তিনি আরও বলেন যে, আসামীদের বিরুদ্ধে ষে সকল অভিযোগ 
প্রমাণিত হইয়াছে তাহাতে দেশাত্মবোধই যে তাহাদের এই কার্যে প্ররোচিত 
করিয়াছে, ইহ1 তাহাদের আত্মপক্ষ সমর্থন করে না। তবে তাহাদের শান্তিদান 
কালে ইহা! বিবেচন। করা! যাইতে পারে। 

স্যার নসিরওয়ান প্রথমে যুদ্ধ ঘোষণার অভিযোগ সম্পর্কে আলোচন। করিয়! 
বলেন, সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় যে, সমস্ত আসামীই আজাদ-হিন্দ ফৌজের 
জন্ত লোক সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আজাদ-হিহ্দ ফৌজ গঠনে অংশ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, সম্রাটের সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্ত আজাদ-হিন্দ 
ফৌজকে নির্দেশ দিয়াছিলেন এবং আসামীরা নিজেরাও সম্রাটের সৈন্ত 
বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সাক্ষে ইহাও নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণিত 
হইয়াছে যে, তিনজন আসামীই সিঙ্গাপুর পতনের অব্যবহিত পরেই শ্রধু 
আজাদ-হিন্দ ফীজেই যোগদান করেন নাই, অধিকন্তু তাহার] বক্তৃত। দ্বার! 
অন্তান্ত যুদ্ধ বন্দীদেরও সম্রাটের প্রতি আনুগত্য পরিহার করাইবার জন্য চেষ্টা 
করিয়াছিলেন । 

স্তার নসিরওয়ান বলেন, “সমস্ত আসামীই রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন 
বলিয় শ্বীকার করিয়াছেন, যেহেতু তাহারা শ্বীকার করিয়াছেন, সেইজন্ এ 
সম্পর্কে সাক্্য লইয়৷ বেশী আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। 


আজাদ হিন্দ ফৌজ ১৯৭ 


আসামী পক্ষ হইতে অত্যাচার করা সম্পর্কে সাক্ষ্যকে বাদ দিবার জন্ত 
দরখাস্ত কর! হইয়াছে । এ্যাডভোকেট জেনারেল বলেন যে, এ দরখাস্তকে 
আমল দেওয়! উচিত নয়। তিনি বলেন যে, সরকার পক্ষ হইতে এই জন্য এ 
সমস্ত সাক্ষ্য উপস্থিত কর] হইয়াছে যে সরকার পক্ষ দেখাইবেন কেমন করিয়! 
আসামীরা অন্ান্ঠ যুদ্ধ বন্দীদের রাজান্থগত্য পরিত্যাগ করিয়া রাজার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করিবার জন্ত আজাদ-হিন্দ ফৌজে যোগদান করাইতে চেষ্টা করিতেন 
এবং কি অবস্থায় সৈম্ত স'গ্রহ করিতেন । স্যার ন্সিরওয়ান বলেন যে, 
আসামী পক্ষের সমস্ত বক্তব্য বিবেচনা করিয়া আদালতই অবশ্য স্থির করিবেন 
যে, (ক) যুদ্ধ বন্দীদিগকে আজাদ-হিন্--ফৌজে যোগদান করাইবার জন্য 
বাস্তবিকই কোন অত্যাচার করা হইত কি ন| (খ) আসামীগণ এই অত্যাচার 
করিবার কথা অবগত ছিলেন কি না এবং জানিয়াও ভারতীয় যুদ্ধ বন্দীদের 
আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করিবার জন্ত পীড়াগীড়ি করিতেন কি না, এবং 
(গ) আজাদ-হিন্-ফৌজে যোগদান না করিলে তাহারা 'ভীতিদর্শন করিতেন 
কিনা। বহু সাক্ষা দ্বারা ইহ! প্রমাণিত হইয়াছে ঘে, ভারতীয় বাহিনীর 
লোকজন, এমন কি অফিসাররা পধ্যস্ত যদি আজাদ হিন্দফৌজে যোগদান 
করিতে অস্বীকার করিতেন তবে তাহাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করা হইত। 
অতঃপর স্তার নসিরওয়ান সরকার পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য হইতে বহু অংশের 
উল্লেখ করেন । বহু ব্যক্তি যে আজাদ-হিন্দ ফৌজ ত্যাগ করিয়া যাইতেন ইহা 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । স্থযোগ পাইলেই আজাদ-হিন্দ ফৌজের লোকজন, এমন কি 
অফিসাররা পর্যান্ত আঁজাদ-হিন্দ ফৌজ ত্যাগ করিয়া যাইতেন | স্যার নসিরওয়ান 
বলেন, এইরূপ দল ত্যাগ করা হইতে ইহাই অস্থমিত হয় যে, আজাদ-হিন্দ 
ফৌজের অধিকাংশই বাধ্য হইয়া ইহাতে যোগদান করিত । আরও বহু বিশ্বাস 
যোগ্য সাক্ষ্য ছারা প্রমাণিত হইয়াছে ষে, বন্দী শিবিরের ভারপ্রাঞ্ধ আজাদ-হিন্দ 
ফৌজের লোকজন এবং অফিসাররা অমানুষিক অত্যাচার করিতেন । 


১৯৮ আজাদ হিন্দ ফৌজ 


শ্রীরাসবিহারী বহন কর্তৃক প্রচারিত “আমাদের সংগ্রাম” নামক পুম্তিকায়ও 
এই অত্যাচার করিবার কথার উত্লেখ আছে। আদালতে এই দলিল দাখিল 
কর! হইয়াছে । ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের অন্ুমোদনেই এই পুন্তিক: 
গ্রকাশিত হয়। পুর্ব এশিয়ায় ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের প্রচার বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মিঃ আয়ার বলিয়াছেন থে সম্পূর্ণ শ্রেচ্ছামূলক ভাবেই আজাদ-হিন্র- 
ফৌজ গঠিত হইয়াছিল। এ পুন্তিকা তাহাকে দেখান হইলে তিনি বলেন 
ষে ভারতীয় বাহিনীর লোকজন এবং অফিসারদের আজাদ-হিন্দ-ফৌজে 
যোগদান করাইবার জন্য অত্যাচার করা হই বলিয়া! এ পুস্তিকার যে অংশে 
উল্লেখ আছে, তাহ! তিনি পড়িয়াছেন বলিয়। মূনে পড়ে না। 

ক্যাপ্টেন আর্েদ আলী তাহার সাক্ষ্য বলিয়াছেন যে শ্রীরাসবিহারী ব 
ও ক্যাপ্টেন মোহন সিংএর ভিতর বন্ধুত্ব পূর্ণ ভাব ছিল না। ইহা হই 
গ্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে ষে, মোহন সিংহের বিরুদ্ধের অভিযোগগুলি 
সত্য নহে । মিঃ আমার বলিয়াছেন, তাহার যতদূর জান! আছে কোন ব্যক্তি 
পুক্তিকার লিখিত এ অত্যাচার করিবার অভিযোগের কোন প্রতিবাদ করে 
নাই। সাক্ষ্যে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যে মোহন 
সিংহের বহু বন্ধু ও অন্ুবর্তী ছিলেন । ইহা কল্পনা কর! যায় না যে পুস্তিকায় 
লিখিত এ অভিযোগ যদি মিথ্যা হইত তাহ! হইলে মোহন সিং-এর বন্ধুবগের 
মধ্যে কেহ উহার প্রতিবাদ না করিয়। থাকিতেন। 

স্তার নসিরওয়ান বলেন যে, সরকার পক্ষ আসামীদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ 
করিতেছেন না যে, তাহারা যুদ্ধবন্দীদের উপর অত্যাচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে প্রত্যক্ষ 
ভাবে লিপ্ত ছিলেন অথবা তাহার! দেই অত্যাচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে সহারতা 
করিয়াছেন। পরস্ত সরকার পক্ষ এই অভিযোগ করিতে চাহেন ষে, আলামীগণ 
দ্ধবন্দীদের ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন ; যুদ্ধবন্দীদের ইহা বলা হইয়াছিল যে 
তাহাদের আলাদ-হিন্দ-ফৌজে যোগদান করিতে হইবে অন্তথায় তাহাদের উপর 


ভা 
ঙ্‌ 
ডি 
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অত্যাচার চলিবে । অন্ধুষ্ঠান সম্পর্কে আসামীগণ জ্ঞাত ছিলেন কি না তৎসম্পর্কেও 
বিবেচনা করিতে হইবে । আসামীগণ অত্যাচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে কিছুই জ্ঞাত 
ছিলেন কি না তৎসম্পর্কে কিছুই অন্ুমান কর যায় না। কিন্তু এই বিষয় 
সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। যদি আদালত এই সিদ্ধান্ত করেন যে বন্দীশিবিরে 
অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এই বিষয় সম্পর্কে আসামীগণ অজ্ঞাত ছিলেন 
না, তাহা হইলে আদালত এই সিদ্ধান্ত করিতে পারেন যে আসামীগণ অনুষ্ঠিত 
অত্যাচার সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত ছিল। 

ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করিবার জন্য 
আসামীগণ বন্দীদের উদ্দেশ্তে ব্তৃত1] করিতেন । এই বিষয় সম্পকে” আদালতে 
অস্বীকার কর! হয় নাই। 

এডভোকেট জেনারেল বলেন যে, এই বিচারের প্রসঙ্গে আসন্তর্জীতিক 
আইনের কোন প্রশ্ন উঠে না। এই আদালতে এই বিচার চলিতে পারে কিন! 
তৎসম্পর্কেও কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না। 

বিচারের মূল উদ্দেস্ই হইতেছে রাষ্ট্র ও প্রজার সম্পর্ক নির্ধারণ । আসামীগণ 
ভারতীয় সেনা বিভাগে কমিশন প্রাপ্ত অফিসার ছিলেন। এই সেন! বিভাগ 
হইতে তাহাদের অপসারণ না করা পর্যন্ত তাহার! ভারতীয় সামরিক বিভাগেরই 
অন্ত'তুক্ত থাকিবেন। বস্তুতঃপক্ষে সাক্ষ্যপ্রমাণাদি বার ইহা বল! যায় যে,যে সকল 
অফিসার ও সৈম্ত আজাদ-হিন্দ-ফৌজে যোগদান করিয়াছিলেন তাহারা শেষ 
পর্য্যন্ত সৈন্য দলে অবস্থান করিতে চাহেন নাই । 

স্ডার নসিরওয়ান বলেন, আসামী পক্ষের প্রধান বক্তব্য এই যে, ভারতীয় 
দণ্ডবিধি আইনের প্রয়োগ ভারতীয়দের প্রতি একরূপ ও অগারতীয়দ্দের প্রতি 
অন্তবূপ। তাহার! বলিতে চান যে, গ্রেটবুটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর! 
হইলে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় দোষ নাই । কিন্তু কথা হইতেছে যে, অস্থায়ী 
সরকার গঠনের ঘোষণাই দে'ষাবহ এবং এইবূপ ঘোষণার বশবর্তী হইয়। কোনও 
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কাজ করিলে তাহার জন্য রেহাই নাই। কি জন্য যুদ্ধ ঘোষণা কর! হইয়াছে 
তাহা অপ্রাসঙ্গিক। উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন এই কাজটাই অপরাধজনক । 

এডভোকেট জেনারেল, হালসবেরীতে পইংলগ্ডের আইন" নাষক গ্রন্থ 
হইতে উদ্ধত করিয়া বলেন যে, আন্তর্জাতিক আইন ইংলগের আইনেরই একটি 
অংশ বিশেষ । তিনি বলেন, এই আদালত কখনও আ'ন্তজ্জাতিক আদালত 
নহে। এক রাষ্ট্রের বিরোধ প্রভৃতি সম্পর্কে মীমাংসা করিবার জন্তট এই 
আদালতের স্থ্টি হয় নাই। কাঁজেই এখানে আন্তজ্জাতিক আইন প্রয়োগের 
কোন প্রশ্নই উঠে না, এমন কি এই ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইনের প্রয়োগ করা 
হইলেও কোন রাষ্ট্র সমরে ব্যাপৃত তাহার শত্রুপক্ষের সহিত সংশ্লিষ্ট বিদ্রোহী 
গণকে প্রশ্রয় দিতে পারে না। ইহা ব্যতীত অন্ত রাষ্ট কতৃক বিদ্রোহীগণকে 
ক্বীকার করা হইলেও বিদ্রোহীদের মূল রাষ্ট্রের তাহাতে কিছু আসে যায় না। 
রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের এইরূপ আইনই প্রযোজ্য । স্টার নপিরওয়ান এই 
উপলক্ষে ওপেনহিমের আন্তর্জাতিক আইনের গ্রন্থ হইতে উদ্ধ'ত করিয়া তাহার 
যুক্তি সমর্থন করেন। 

স্যার নপিরওয়ান বলেন, এই ক্ষেত্রে কোন বিদ্রোহী রাষ্ট্র ও গৃহযুদ্ধের কথা৷ 
উঠে না। মূল রাষ্ট্র কখনও বিদ্রোহী যুদ্ধরত রাষ্ট্রকে শ্বীকার করিয়া লইতে 
পারে না। বিদ্রোহীগণ কোন অধিকৃত স্থানে জাতীয় শাসন-ব্যবস্থা 
প্রবর্তন করে নাই। স্বদেশের কোন অংশেই তাহাদের শাসন ব্যবস্থা চালু 
ছিল না। আসামী পক্ষের সওয়ালে কর্তৃপক্ষের নজীর সম্পর্কে উন্নেখ করিয়া 
স্যার নসিরওরান বলেন যে, আসামী পক্ষের সওয়াল জবাবে বহুবার মাকিণ 
কর্তৃপক্ষের নজীর উল্লেখ কর! হুইয়াছে। কিন্তু এখানক'র আদালতের বিচার 
আমেরিকান আইন সংক্রান্ত অথবা আতন্তঙ্জীতিক আইন সম্বষ্ধে আমেরিকান 
আদালতের সিদ্ধান্ত মানিয়. চলিবে না । বাস্তবিক আমেরিকান আইন অপেক্ষা 
ইংলগ্ডের আইনের অনেক তফাৎ রহিয়াছে । 
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এই সময়ে তাহার যুক্তির সমর্থন করিয়া ্রাডভোকেট জেনারেল অদালতের 
সাক্ষী কর্ণেল লোগনাধনের সাক্ষ্যর কয়েকটি কথা উল্লেখ করিলে আসামী পক্ষের 
কৌন্ুুলী শ্রীযুক্ত দেশাইয়ের সহিত এযাডভোকট জেনারেলের কিছুক্ষণ বাদানু- 
বাদ হয়। 

বাদান্তবাদ প্রসঙ্গে শ্রীযৃত দেশাই বলেন যে, সাক্ষ্যে কেহই এমন কিছু 
বলেন নাই যে, আজাদ হিন্দ-ফৌজে যোগদান করিবার জন্ত যুদ্ধ বন্দীদের উপর 
নানারকম নির্ধ্যাতন করা হইত। 

অত:পর স্যার নসিরওয়ান বলেন, যুদ্ধরত বন্দীদের সহিত অন্তান্ত রাষ্ট্রের 
সম্পর্ক এখানে উঠিতে পারে না। স্থতরাং আমামীপক্ষ হইতে পক্ষলমর্থন 
করিয়া যে দাবী উত্থাপিত হইয়াছে শৃঙ্খল! এ শাসন ব্যবস্থা রক্ষাকারী 
আদালতে এই আপত্তি টিকিতে পারে না । স্যার নসিরওয়ান অতঃপর মিঃ 
লোগনাধন 'এবং মি: দীননাথের সাক্ষ্য বিশ্গষণ করিয়া বলেন যে, আজাদ হিন্দ 
সামরিক গভর্ণমেণ্টের নিজন্ব শাসনাধীন কোন তৃভাগ ছিল না। ধরা যাক 
ইহাকে স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার বলা ইহত। বিস্ক ইহ! স্বাধীন 
ভারতের শাসনকাঁধ্য সম্বদ্ধে কোনরূপ কারধ্যকলাপই পরিচালনা! করিত না। 
এই গভর্ণমেণ্টের কাধ্যকলাপ মাত্র কাগজপত্রেই সীমাবন্ধ ছিল। বাশ্তবিক 
পক্ষে ইহা কোন গভর্ণমেন্টেই ছিল ন1। 

জাপান এবং তাহার মিত্রণক্তিবর্গ কর্তৃক এই সামরিক গভর্ণমেন্টকে স্বীকার 
সম্পর্কে স্যার নপিরওয়ান বলেন যে, যুদ্ধগয় এবং স্বকীয় স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই 
জাপান এবং তাহার মিত্রশক্তিবর্গ এই গভর্ণমেন্টকে মানিয়া লইয়াছিল। 
জাপানই জান্মাণীর সহিত ব্যবস্থা করিয়া শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বন্থুকে জার্ম্াণী 
হইতে মালয়ে আনাইয়াছিল। জাপান পররাষ্্রী বিভাগের কর্মচারী মিঃ 
মাৎহুমতো৷ তাহার সাক্ষ্যে বলিয়াছেন যে, জাপান ত্বাধীন ভারতের সামরিক 
গভর্ণমেপ্টকে এই সর্তে শ্বীকার করিয়। লইয়াছিল যে, উহ! জাপানের যুদ্ধপ্রচেষ্টায় 
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সাহায্য করিবে । গ্যাডভোকেট জেনারেল স্যার নসিরওয়ান আরও বলেন যে” 
জাপান, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং আরও অন্যান্ত স্থানের কোনটাই 
আজাদ হিন্দ গভণমেন্টের নিকট সমর্পণ করে নাই। জাপানের এইরূপ 
করিবার কোন ক্ষমতাও ছিল না। 

স্যার নসিরওয়ান ভীহার এই যুক্তির সমর্থনে ওপেনহিমের আন্তর্জাতিক পুম্তক 
হইতে নজীর উদ্ধত করেন। তিনি এই সময়ে ১৯৪৪ সালের ২১শে জুন শ্রীযুক্ত 
স্থভাষচন্ত্র বন্থু কর্তক কর্ণেল লোগনাধনকে লিখিত পত্রের কথা উল্লেখকরেন। 

তিনি বলেন যে, ১৯৪৪ সালের জুলাই মাস হইতে জাপানীরা এবং আজাদ 
হিন্দ ফৌজের ইউনিটগুলি পশ্চাদপসরণ করিতে আরম্ভ করে। এই সম্পর্কে 
ক্যাপ্টেন আর্শেদের সাক্ষ্য সমর্থন করিবার ভন্ত অতিরগ্িত কর! হইয়াছে। 

কর্ণেল কীটসনের সাক্ষ্য লইয়া আসামীপক্ষ যে যুক্তি উাপন করিয়াছেন 
সেই সম্পর্কে মন্তব্য করিয়। স্তার নসিরওয়ান বলেন যে, ক্যাপ্টেন সেহগল যে 
কোম্পানী কমাগ্ডারের নিকট আত্মসমর্পন করিয়াছিল, সেই কোম্পানী কম্যাগডার 
তাহার নিজের ইচ্ছামতই আত্মসমর্পণ সর্ত গ্রহণ করিয়াছিল। 

ক্যাপ্টেন সেহগল কর্ণেল কীটসনের নিকটই আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। 

কর্ণেল হাণ্ট কতৃক ভারতীয় সৈম্ভদলকে জাপ-হস্তে সমর্পন সম্পর্কে ইতিপূর্বে 
ক্যাপ্টেন শাহুনওয়াক্ত যে বিবৃতি দিয়াছিলেন তৎসম্পর্কে স্যার নসিরওয়ান বলেন, 
জাপ কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে কর্ণেল হ্থাণ্ট অনুরূপ কাধ্য করিয়াছিলেন। এই 
সম্পর্কে তিনি ইহাও বলেন যে, যদ্দি কর্ণেল হাণ্ট ভারতীয় সৈম্তদলকে কোন 
আদেশ দন না করিতেন তাহা হইলেও ভারতীয় সৈন্তদলকে জাপানীদের হস্তে 
আত্মসমর্পণ করিতে হইত। ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের গো-মহিষার্দি জন্তর ন্যায় 
জাপানীদের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছিল বলিয়। আদালতে ক্যাপ্টেন শাহন ওয়াজ 
যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহার মধ্যে কোন যৌক্তিকতা নাই, কারণ বুটিশ যুদ্ধ- 
বন্দীদ্দের ও জাপানীদের হস্তে অনুরূপ ভাবে সমর্পণ কর! হইয়াছিল। 
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স্যার নসীরওয়ান বলেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ তাহাদের বিবুতি প্রসঙ্গে 
ইহা বলিয়াছেন যে, মালয়ে ও অন্যান্ত স্থানে জাপানীগণ যেক্ূপ অত্যাচার করে 
যাহাতে ভারতে তদনুরূপ অত্যাচার ও লুনকার্্য সংগঠিত না হয় তজ্জন্ত 
তাহারা আজাদ-হিন্দ-ফৌজে যোগদান করিয়াছিলেন। আনামীগণের বক্তব্য 
হইতে ইহা প্রমাণিত হয় যে, আসামিগণ ভারত অভিযান সম্পর্কে সম্পুণরূপে 
জাপানীদের সহায়ত৷ প্রদান করিয়াছিলেন। বস্তৃতঃ তাহার! জাপ-বর্তৃপক্ষকে 
ইহাই বলিয়াছিলেন ষে, তাহাদের যেন সৈম্তদলের পুরোভাগে অধিষ্ঠিত কর! 
হয়। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা যায় যে, যখন জাপসৈন্ত মণিপুর ও কোহিমা 
হইতে হটিয়া যাইতে থাকে তখনও আপসামীগণ বশ্মায় যুদ্ধে লিপ্ত ছিল এবং 
জাপানীগণের ভারত অভিযান পরিচালন। সম্পর্কে আসামীগণ উদ্বেগ প্রকাশ 
করিয়াছিল। ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ এবং ক্যাপ্টেন সেহগলের ভায়েরী হইতে 
ইহা বুঝা যায় যে, তাহার জাপানীদ্দের ভারত অভিযান সম্পর্কে সাহায্য দান 
করিয়াছিলেন । 

স্যার নসিরওয়ান দ্বৈত আনুগত্যের প্রশ্নের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, বস্তুতঃ 
বুটিশ সরকার জাপানীগণের হস্ত হইতে ভারতকে রক্ষা কবিয়াছেন। এমতাবস্থায় 
বৃটেনের সামরিক দুধ্যোগ সম্পর্কে বর্তমানে কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না। 

স্তার নদিরওয়ান আরও বলেন যে, সরকারের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার 
অর্থ হইতেছে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ করা রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করার 
অর্থ হইতেছে রাজান্থগত্য অস্বীকার কর! এবং রাজার বিরুদ্ধাচরণ কর! । 

স্যার নদিবওয়ান বলেন যে, আজাদ-হিন্দ সরকার সম্পর্কে অথবা সেই 
সরকার হইতে প্রাপ্ত ক্ষমত। সম্পর্কে যাহাই বল] হউক না কেন তথাপি ইহা 
বল৷ যায় যে আসামীগণ রাঁজার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন এবং শক্রদলে 
যোগদান করিয়াছিলেন । আনামীগণ সম্পর্কে বর্তমানে ইহ1 বলা যাইতেছে 
ফেঃ আসামীগণ যুদ্ধবন্দী ছিল, সেই জন্য তাহাদের ক্ষেত্রে সৈন্তদল পরিত্যাগের 
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কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না। এই সম্পর্কে বল! যায় যে, আলামীগণ কেবল 
মাত্র যে সৈম্তদল পরিত্যাগ করিয়াছিল তাহা নহে, পরন্ত তাহারা রাজার বিরুদ্ধে 
খুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। 

আসামীদের সম্পর্কে বল! যায় যে, কেবল মাত্র বেসামরিক প্রজ! তাই নহে, 
উপরন্তু তাহার ভারতীয় সেন? বিভাগে কমিশন প্রাপ্ত অফিসার ছিলেন । যদি 
তাহার! রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া থাকেন বলিয়া প্রমাণিত হয়ঃ 
তাহ] হইলে বলা যায় ষে তাহার] পূর্ব্ব হইতে সৈন্য্দল পরিত্যাগ করিয়! ছিলেন। 
ভারতীয় সেনাবিভাগ পরিত্যাগ করিয়া! তাহারা বাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! 
করিতে পারেন ন]। 

স্তার নপিরওয়ান বলেন যে, সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়াও ইহা জান! গিয়াছে 
যে, ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজের আদেশক্রমে মহম্মদ হোসেনকে হত্যা করা 
হুইয়াছিল। 

অত:পর তিনি বলেন যে, চারিজন সিপাহীকে হত্যা করা সম্পর্কে ক্যাপ্টেন 
সেহগলের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ কর] হইয়াছে তৎসম্পর্কে আদালতে সাক্ষ্য 
এমাণ হ্বরূপ দলিলাদি প্রদর্শন করা হইয়াছে । ক্যাপ্টেন সেহগলও তাহার 
'বিবৃতি প্রসঙ্গে ইহা বলিয়াছেন যে, চারিজন সিপাহী সম্পর্কে তিনি প্রাণদপ্ডাজ্ঞা 
প্রদান করিয়াছিলেন, অবশ্ঠ তিনি ইহাও বলিয়াছেন ষে, তাহার আজ্ঞা কাধ্যে 
পরিণত করা হয় নাই। এই সম্পর্কে লেঃ ধীননও বলিয়াছেন যে, প্রাণদগ্ডাজ্া 
কাধ্যে পরিণত করা হয় নাই। কিন্তু ক্যাপ্টেন সেহগল এবং লেঃ ধীলন 
সম্ভবতঃ এই বিচার সম্পর্কে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন। কারণ তাহার! 
১৯শে মার্চ, ১৯৪৫ সালের এক বিশেষ সামরিক আদেশ পত্রের কোন উল্লেখ 
করেন নাই। উক্ত আদেশ পত্রে ইহ1 বলা হইয়াছে যে প্রাণদপ্ডাজ্ঞ প্রাঞ্চ 
চারিজন সিপাহী ১৯৪৫ সালের ৬ই মার্চ তারিখে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইয়াছে 
এবং এ আদেশপত্রে ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজের স্বাক্ষর ছিল। এই সময় যিঃ 
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ভুলাভাই দেশাই বলেন, আদেশ পত্রটিকে সাক্ষা প্রমাণরূপে ব্যবহার করা 
বাইবে না এই সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ দিতে হইবে। 

সরকারীকৌন্থলী-_আদেশ পত্রটি সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। 

মিঃ দেশাই--উহার মধ্যে ষে স্বাক্ষর আছে তাহা! প্রমাণিত হইয়াছে, কিন্তু 
আদেশনামাটি সম্পর্কে কোন কিছু প্রমাণ উপস্থিত কর! হয় নাই। 

সরকারী কৌন্থলী (উষ্ণম্বরে)_-আমি বলিতেছি যে উহা প্রমাণিত 
হইয়াছে । এই সম্পর্কে আমি বাদানুবাদ করিতে চাই না। 

সওয়ালের উপসংহারে এাাডভোকেট জেনারেল বলেন ষে, আসামীদের 
বিরুদ্ধেযষে সকল অভিযোগ উতথাপিত হইয়াছে তাহ! প্রমাণিত হুইয়াছে। 
আসামীগণ তাহাদের স্বদেশপ্রেম সম্বন্ধে যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছে তৎসম্পর্কে 
কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না। আসামীগণকে শান্তি প্রদান করিতে হইবে। 


কর্ণেল কেরিণ 


২৯শে ডিসেশ্গর সামরিক আদালতে জজ এডভোকেট কর্ণেল কেরিণ বাদী ও 
প্রতিবাদী পক্ষের সওয়ালের মন্ম আদালতের কাছে বিবৃত করেন। 

কর্ণেল কেরীণ বলেন, “কিছুদিন যাবৎ আপনারা এমন একটি মামলা 
শুনিতেছেন, যাহা স্বভাবতঃই আপনাদের গভীর চিন্তার মধ্যে ফেলিয্নাছে ! 
আইন এবং ঘটনার দিক দিয়া এইরূপ জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ মামল1 সামরিক 
আদালতে খুব বেশী আসে না। আপনাদের উপর এই বিরাট দায়িত্ব পড়িয়াছে 
এবং আপনাদের সম্মুখে গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত এই তিন ব্যক্তি দোষী কি 
নির্দোষী, আপনাদের তাহ! স্থির করিতে হুইবে। 

“একটি বিষয়ের উপর আমি বিশেষ জোর দিতে চাই। যে পদে আমাকে 
নিযুক্ত কর] হইয়াছে, সেই পদের মধ্যাদ1 রক্ষার জন্য এই মামলার সম্পর্কে আমার 
মনোভাবে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিবে । আমার কর্তব্য হইতেছে আইনগত প্রশ্ন 
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সম্পর্কে যতদুর সম্ভব স্ুষ্পষ্ট ভাবে আপনার্দিগকে আমার মতামত 
দেওয়া, কিন্তু ঘটনার প্রশ্ন সম্পরকে যাহ! কিছু স্থির করিবার তাহা আপনারাই 
করিবেন। 

“সাক্ষ্য সম্বন্ধে আপনাদের এখন বিবেচন! করিতে হইবে এবং ইহা গ্রশ্ণ বা 
নাচক করা সম্পর্কে যাহা যুক্তিযুক্ত মনে করেন তাহা করিবেন। এই কথা 
হ্বীকার করিতেই হইবে যে, এই মামলা এবং এই ধরনের অস্থান্ত মামলার 
দিকে সংবাদপত্রের ভিতর দিয়া এবং অন্ান্ঠ নান1 ভাবে সমগ্র দেশের লোকের 
দৃষ্টি আকুষ্ট হইয়াছে । আপনারাও ইহা নিশ্চই লক্ষ্য করিয়াছেন । কিন্ত 
বাহিরের এই সমস্ত বিবরণ বা মতামত অপেনাদের সম্পূর্ণভাবে অবহেলা করিতে 
হুইবে। আপনাদেব সন্ুখে উত্থাপিত সাক্ষ্য ও দলিলের উপর ভিত্তি করিঘাই 
আপনাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে । 

“গোড়াতেই সমগ্র বুটিশ ও ভারতীয় দগ্ডবিধি আইনের মুল নীতির দিকে 
আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। সেই মুল নীতি হইতেছে এই যে, 
প্রত্যেকটি আসামীর অপরাধ প্রমাণ করিবার দায়িত্ব আসামীদের বিরুদ্ধে 
প্রত্যেকটি অভিযোগ এবং তাহাদের সম্বন্ধে আরোপিত প্রত্যেকটি ঘটনা প্রমাণ 
করিবাব দায়িত্ব বাদী পক্ষের। সাক্ষ্য প্রমাণাদি দ্বারা বাদীপক্ষেরই আসামীদের 
অপরাধ সম্পর্কে আপনাদের সন্তষ্ট করিতে হইবে । 

“বড় বা ছোট যে কোন প্রশ্ন সম্পর্কে যখনই কোন সন্দেহের কারণ উপস্থিত 
হইবে, তখনই 'আপামীদের অন্থুকুলে যায় এমন ভাবে তাহাদের সমাধান 
করিতে হইবে। অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা সন্বদ্ধে উপস্থিত 
সাক্ষ্যের সারমন্ম প্রদান করিম্া কর্ণেল কেরীণ বলেন, “আসামী পক্ষ হইতে 
আস্তজ্জাতিক আইন উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে ষে, নিযলিখিত ঘটনাগুলি 


নির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। 
অস্থায়ী সরকার যথারীতি আইন অন্নুষায়ী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং ইনার 


প্রান 
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প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষিত হইয়াছিল ; এই সরকার নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে গঠিত 
হইয়াছিল; চক্রশক্তি এই সরকারকে স্বীকার করিয়াছিল এবং এই স্বীকৃতির 
ফলেই প্রমাণিত হয় যে স্বাধীন ভারত সরকার রাষ্ট্রের ময্যাদ্রা পাইয়াছিল; এই 
রাষ্ট্রের নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে গঠিত একটি সৈম্তবহিনী ছিল এবং ভারতীয় 
অফিসারদ্নের কর্তৃত্বাধীনে ইহ! পরিচালিত হইত ; ভারতের মুক্তিই আজাদ হিন্দ 
ফৌজের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এবং ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধকালীন বাশ্ম। ও 
মালয়ের ভারতীয়দের রক্ষা! করা; অন্ঠান্ত রাষ্ট্রের মতই নবগঠিত ভারতীয় রাষ্ট্রের 
অধীকারতভূক্ত অঞ্চলও ছিল এবং সর্বশেষে বিরাট যুদ্ধ পরিচালনা করিবার মনত 
সম্পদও এই রাষ্ট্রের ছিল। 

উপরোল্লিখিত ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া আসামী পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে 
যে,যে অবস্থায় অস্থায়ী সরকার গঠিত হইয়াছিল এবং পরিচালিত হইয়াছিল, সেই 
অবস্থায় দেশের শ্বাধীনতার জন্ত যুদ্ধ করিবার অধিকার তাহাদের ছিল এবং 
তাহার যুদ্ধ করিয়াছিল। যদি এই সরকারের যুদ্ধ করিবার অধিকার স্বীরুত 
হয় এবং যে অধিকার প্রত্যেক জাতিরই আছে, তাহ! হইলে আস্তজ্জাতিক 
আইন অন্থপাঁরে ছুইটি স্বাধীন দেশ বা দুহটি রাষ্ট্র পরষ্পরের মধ্যে বুদ্ধ 
ঘোষনা করিতে পারে এবং যাহারা এই যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছে ; যুদ্ধ 
পরিচালনায় তাহার! যাঁহা কিছু করিয়াছে, এক মাত্র যুদ্ধ অপরাধীর বাতীত আর 
সবাই মিউনিসিপ্যাল আইনের অধিকার বহিভূতি। 

কর্ণেল কেরীণ বলেন, উভয় পক্ষ হইতে উত্থাপিত আন্তর্জাতিক আইন 
আপনাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। উভয় পক্ষ হইতে উত্থাপিত 
ঘটনাবলী বিচার করিয়া আপনাদের দেখিতে হইবে আন্তজ্জীতিক আইন 
অনুসারে কোনগুলি গ্রহণ যোগ্য এবং সেইগুলি আপনাদের গ্রহণ করিতে 
হইবে। আপনাদিগকে আমি আরও স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, বাদী, একটি 
রাষ্ট্র এবং উচ্ছার প্রজাদের মধ্যে সম্পূর্ণ ঘরোয়! প্রশ্ন সম্পর্কে আন্তর্জাতিক 
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আইনের দিক হইুত বিশ্সেষণ করিবার কোন অধিকার বুটাশ তথা ঝুটিশ ভারতীয় 
আদালতের নাই। 

আস্তজ্জাতিক আইনবিদগণের উখিত অভিমত হইতে ইহা! দেখা যায় কোন 
কোন রাষ্ট্র এবং তাহার বিদ্রোহী প্রজাদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ 
সম্পকিত কারণ বিশেষ করিয়া দেখিতে হইবে। বিশ্বের সমগ্র জাতি কর্তৃক 
এই সামরিক আইন স্বীকৃত হইয়াছে যে, যুদ্ধকালে যে কোন স্বাধীন রাজ্য 
বা সম্প্রদায়ের নিজ স্বার্থের জন্ যুদ্ধ করিবার অধিকার আছে। সংশ্লিষ্ট যুদ্ধরত 
দেশসকল নিজ সুবিধা ও স্বার্থের জন্ত সাধারণ ভাবে সেই নীতির স্থষোগ, 
লইতে পারে। 

“যুধ্যমান অবস্থা হ্ীকার সম্বন্ধে আসামী পক্ষের কৌন্ুলী ও অন্থান্ত 
রাজনীতিকগণ যাহ বলিয়াছেন তাহা বুটেনের নিরপেক্ষ অবস্থার সহিত প্রযোজ্য 
অর্থাৎ এমন ছুই রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ যাহার সহিত বৃটেন আদৌ জড়িত নহে, উক্ত 
সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । 

কর্ণেল কেরিন আরও বলেন যে, “ফেডারেল গভর্ণমেণ্টের সৈম্ত ও 
কনফেডাবেট ষ্টেটসমূহের সৈন্যের মধ্যে সংঘধকে একটি বিচ্ছিন্ন উদাহরণ হিসাবে 
উল্লেখ করা হইয়াছ । ইহা৷ ইইতে আপনারা ধরিয়া লইতে পারেন যে, অধীন 
রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে স্বাধীনতা! সংগ্রাম চালাইবার অধিকার আন্তর্জাতিক আইনে 
শ্বীকার করা হইয়াছে এবং এই যুদ্ধকালে বিদ্রোহীগণ সাফল্য লাভ অথবা! 
পরাজিত হউক আস্তজ্ঞাতিক আইনের চক্ষে উক্ত সংগ্রাম একটি যুধ্যমান অবস্থায় 
আসিয়া পরিতে পারে ও যুদ্ধরত অবস্থায় সকল অধিকার লাভের অধিকারী 
বলিয়া গন্ভ হইতে পাবে । বর্তমান আজাদ হিন্দ ফৌজ ও আজাদ হিন্দ সরকার 
যুধ্যমান অবস্থায় আসিয়া! পৌছিয়াছিল কি না এবং আত্তর্জাতিক আইনানুসারে 
যুদ্ধরত অবস্থার অধিকার পাইবার অধিকারী কিনা তাহা বিবেচনার ভার 
আপনাদের উপর রহিয়াছে । 
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“আপনাদের সম্মুখে যে সমস্তা রহিয়াছে সে সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত করিবার 
সময় আন্তঙ্জাতিক আইনের বিধানসমূছের বিবেচনা করিবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় 
সামরিক আইনে অভিযুক্ত ভারতীয় বাহিনীর কমিশনপ্রাপ্ত ভারতীয় অফিসারের 
বিচার সম্বন্ধে আপনাদিগকে বিবেচন। করিতে হইবে । কারণ ভারতীয় সামরিক 
আইন ও বুটীশ ভারতে প্রচলিত আইনাহুসারে স্ায় বিচার করাই আপনাদের 
প্রধান কর্তব্যের মধো গণ্য |” 

“আসামী পক্ষ জ্রোরের সহিত সওয়াল করিয়াছে যে এই সকল বিষয়ে ন্যায় 
বিচার করিবার জন্য ইংজগ্ডের আদালত সমুহ আস্তজ্জাতিক আইন মানিয়া৷ চলিতে 
বাধ্য। আসামী পক্ষের মূল বক্তব্য হইতেছে যে হয় এই আন্তর্জীতিক 
আইনসমূহ সকল রাষ্ট্রের অনুমোদন লাভ করিয়াছে, না হয় অন্ততঃ পক্ষে এই 
দেশে শ্বীকুত হইয়াতহ ও এদেশের আইনের অঙ্গীতৃত হইয়াছে । এক্ষেত্রেও ভায় 
বিচারের জন্য এই আদালতকে আস্তজ্জাতিক আইনের বিধানগুলি বিবেচিত 
করিতে হইবে। ইংলগ্ড অথবা ভারতের আদালতসমূহ উক্ত আন্তর্জাতিক 
আইন মানিয়া চলিতে বাধ্য কি না তাহ। আপনারাই বিচার করিয়। 
দেখিবেন। ফরিয়াদী পক্ষ অবশ্ঠ বলিয়াছেন, বৃটেন ও পরাধীন জাতির 
মধ্যে আস্তজ্জাতিক বিধান খাটিবে না কারণ বুটেনের আইন ইহ। অন্থুমোদন 
করেন! । 

“আসামী পক্ষ বলিয়াছেন যে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯ ধারা অনুসারে 
আসাঁমীগণের কাধ্য আইনান্ুমোদিত। আসামীপক্ষের মতে “আইনাহ্ুমোদিত” 
অর্থে আস্তঙ্জীতিক আইনানুমোদিত। কিস্তু আসলে এক্ষেত্রে আইন বলিতে 
বৃটিশ ভারতে প্রচলিত আইনই বুঝিতে হইবে ।* 

“ফরিয়াদী পক্ষ বলিয়াছেন যে, কমিশনপ্রাপ্ত ভারতীয় অফিসার হিসাবে 
ও প্রজা হিসাবে আসামীগণ রাজার প্রতি আহ্গত্য প্রদশন করিতে বাধ্য । উক্ত 
আনুগত্য ভঙ্গ করিলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১ ধারা অনুসারে রাজার বিরুদ্ধে 

১৪ 
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যুদ্ধ ঘোষণার অপরাধ হয় এবং ইংলগ্ডের আইনান্সারে রাজদ্রোহ অপরাধে 
অপরাধী হয়। আসামীগণের পক্ষে ইহা মুক্তি সংগ্রাম হইলেও ফরিয়াদী 
পক্ষের মতে রাজানুগত্যের ভান করিয়া রাজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার অপরাধ 
হইয়াছে এবং আসামীগণ বাস্তবিকই সংগ্রাম করিয়াছে । 

আসামী পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া বুটিশ 
কতৃপক্ষ ভারতীয় সৈশ্গণকে সিঙ্গাপুরে জাপানীদের হস্তে যুদ্ধবন্দী হিসাবে সমর্পণ 
করিলে অকম্মাৎ তাহার] ভারতের হ্বাধীনতা লাভর্ধপ সদস্তার সম্মুধীন হয় এবং 
কেবল তাহাই নহে জাপানীদের হাত হইতেও শ্বদেশ রক্ষার সমস্তা তাহাদের 
সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়| সেই জন্ত তাহারা অস্কু গুহ" করিতে বাধ্য হয়। 
তাহাদের মতে উক্ত কাধ্য আন্তজ্জাতিক আইনসম্মত এবং এরূপ অবস্থায় 
রাজান্ুগত) অস্বীকার করিবার অধিকার তাহাদের আচ্ছে , তাহাদের বিরুদ্ধে 
রাজপ্রোহ অথবা বাজান্ুগত্য ভঙ্গ প্রভৃতি যে কোন অভিমোগই আন। হউক না! 
কেন তাহারা সম্পূর্ণ নির্দোষ । 

এই সম্পর্কে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার নজীর উল্লেখ করা ভয়। 
সেক্ষেত্রে আমেরিকার অধিবাসীরা শ্বীয় দেশের প্রতি 'অ:্গগত্য প্রদর্শনের জন্ক 
গ্রেট বুটেনের বাজার প্রতি আনুগত্য বিসর্জন দিয়াছেন । এই দৃষ্টা্ত দেখাইয়া 
যুক্তি দেখান হয় যে, অস্থায়ী ভারত সরকার আমেরিকার মতই স্বাধীনতা! ঘোষণা 
করিয়াছিল এবং আসামী যখন সেই সরকারের প্রতি আন্টগত্যের শপথ গ্রহণ 
করিয়াছে, সেই সময় হইতেই সে রাজার প্রতি তাহার আছুগত্যের পাশ হইতে 
মুক্ত হইয়াছে । আসামীর পক্ষ সমর্থনে আরও বলা হর যে, একজন যুদ্ববন্দী 
স্বকীয় দায়িত্বে দেশের মুক্তির জন্ত সংগ্রাম করিতে পাবে নাই বলিয়া কোন প্রশ্ন 
উঠে না এবং এমতাবস্থায় আন্ুগত্য ভঙ্গের অপরাধে দোষী হওয়ার প্রশ্নও 
উঠিতে পারে ন!। 

কিন্ত আসামী পক্ষ আন্তর্জাতিক আইনের নজীর তুলিয়া যে দাবী করিতেছে 
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তাহা সব্ববাদীসম্মত নহে । বুটিশ ভারতে এমন কোন আইন নাই যাহাতে 
রাজদ্রোহু অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় নাই। অপর পক্ষে ভারতীয় দণগ্ডবিধিতে 
রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ জনিত সমস্ত আইনই বিধিবঙ্ছ করা হইয়াছে। 
রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধই মুল অপরাধ এবং রাজান্গগত্য ভঙ্গ জনিত অপরাধকেই 
রাজদ্রোহ বলিয়া বর্ণন। কর! হইয়াছে । 

মিঃ কর্ণেল কেরিন বলেন,__“রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! সম্পর্কে আপামী- 
ত্রয়ের বিরুদ্ধে বে অভিযোগ আনা হইয়াছে তাহার মশ্বার্থ হইল-_রাজান্থগতোব 
নিকট গভীর অপরাধ করা । ইহাকেকখনও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মপরাধ বলিয়। 
গ্রহণ কর] যাইতে পারে না। আসামীত্রয় শুধু রাজানুগত্যের প্রতি বিশ্বাসভ 
করিয়াছিল। আপনারা ইহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। কর্ণেল কেরিন 
আরও বলেন, আন্তজ্জাতিক আইন এই আদালতে একেবারে বাতিল হইয়াই 
ঘাইবে এই বলিয়া এই আদালত গঠিত হয় নাই বলিয়া আমি মনে করি। 
তবে আপনার! হয়ত আমার বিবেচনার ঠিক বিপরীত সিদ্ধাস্ত গ্রশ্গ করিতে 
পারেন। কর্ণেল কেবিন বলেন যে তিনি আন্তর্জাতিক আইনের পটভূমিকা 
ব্যতীত তিনি এখন 'আসামীত্রয়ের অভিষোগগুলি সম্পর্কে বিবেচনা করিবেন। 
1তনি বলেনঃ আপনারা যদি উভয়পক্ষের যুক্তিতে আসন্তজ্জাতিক আইনের ব্যাখা 
শুনিয়া আসামীদের অগ্রকুলে মত প্রকাশ করেন তাহা হইলে অবশা অন্ান্থ 
বিষয়গুলি বিবেচনা না করিলেও পারেন। 

অতঃপর জক্ত এডভোকেট কর্ণেল কেরিন সমস্ত অভিযোগের সারমশ্ম 
বিবৃতকরেন। তিনি বলেন--আসামীব্রয়ের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ হইল যে 
তাহার! ভারতীয় সামরিক আইনের ৪১ ধার অনুযায়ী তাঁহার! রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণ। করিয়াছিল । সামরিক আইনের এই ধারার সহিত ভারতীয় দণ্ডবিধি 
আইনের ১২১ ধারারও মিল রহিয়াছে । এখানে একটি বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ 
বিষয়ের প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । সরকার পক্ষের 
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সাক্ষীদের সাক্ষ্য আপনারা কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন তাহ: আমার 
নিকট অজ্ঞাত। এই সরকারী সাক্ষীরাও আসামীত্রয়ের সহিত আজাদ হিন্দ 
বাহিনীতে যোগদান করিয়াছিল। এখানে আপনারা অপরাধীদের সহিত 
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ সন্বন্ধেও চিন্ত। করিবেন। এখানে অসমর্থিত অভিযোগ দ্বারা 
কোন লোককে দোষী সাব্যস্ত করিবার পূর্বের আপনার একবার বিবেচন। 
করিবেন। 

মালয়ের ভারতীয় যুদ্ধবন্দী সৈনিকদের উপর দুর্যবহার এবং জোর করিয়া 
তাহাদিগকে আজাদী ফৌজে যোগদান ক্লরাইবার অভিযোগ সম্পর্কে মন্তব্য 
করিতে গিয়া কর্ণেল কেরিন বলেন-_উভয় পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণাদিতে ইহা স্পষ্ট 
বুঝা ষায় যে অভিযুক্ত আসামীব্রয় কখনও যুদ্ধ বন্দীদের উপর দুর্যবহার কাধ্যে 
লিপ্ত ছিল ন|। বাস্তবতার দিক হইতে একটি বিষয় এখানে বিবেচনা করিতে 
হইবে যে এই সমস্ত দুর্ব্যবহার সত্যই সংঘটিত হইয়াছে, না এইগুলি শুধু 
কল্পিত কাহিনী । 

আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগঠন এবং কাধ্যকলাপ সম্পর্কে মন্তব্য কারিতে 
গিয়া জজ এডভোকেট কর্ণেল কেরিন বলেন-_-আসামীত্রয় যে আঙ্াদ-হিন্দ 
ফৌজে যোগদান করিয়া উহার কাঁর্কলাপের অংশ গ্রহণ করিয়াছিল 0 সম্পর্কে 
আসামীপক্ষ হইতে অস্বীকার কর! হয় নাই । অভিযুক্ত আসামীত্রয় প্রত্যেকেই 
এই কথার উপর জোর দিয়াছে যে আজাদ হিন্দ ফৌজ একটি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাবাডিনী 
ছিল এবং তাহার। অতি উচ্চ আদশ স্বদেশ প্রেমিক, তাহাতে উদ্বুদ্ধ হইয়াই 
এই ফৌজে যোগদান করিয়াছে । অবশ্য এখানে আদর্শে উদ্ব,দ্ধ হওরা সম্পর্কে 
আইনের কোন সংষোগ নাই। তবুও অভিযুক্তরা! যাহ1 করিয়াছেন সে সম্বন্ধে 
আপনার বিচার করিবেন এধং তৎকালীন সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া 


সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। 
লেঃ ধীলনের বিরুদ্ধে চারি বাড়িকে হতা। করা সম্পর্কে যে অভিযোগ উত্থাপন 


আজাদ হিন্দ ফৌন্গ ২১৩ 


করা হইয়াছে, সে সম্পর্কে জজ এডভেকেট কর্ণেল কেরিন বলেন-_-্উক্ত চারি 
ব্যক্তিকে লেঃ ধীলনের আদেশে গ্রলী করিয়৷ হত্যা করা হইয়াছিল বলিয়া 
অভিযোগ করা হইয়াছে । এখানে রা্জসাক্ষী উত্তান সিংহ ও হাফিজের 
সাক্ষ্য যদি আদালত জিজ্ঞাস! করেন তাহা হইলে মনে হয় যে লে: ধীলন্ট 
উক্ত চারি ব্যক্তির হত্যার জন্য দায়ী। হরি সিংহ, ছুলিটাদ, দারায়ো সিংহ ও 
ধন্ম সিংকে উক্ত চারি ব্যক্তি বলিয়া বর্ণনা কর! হইয়াছে । এই চারি ব্যক্ির 
হত্যা সম্পর্কে পারিপাশ্বিক অবস্থা এবং উক্ত চারি ব্যক্তিকেই হত্যা! করা 
হইয়াছিল কিনা সেই সম্পর্কে আপনাদ্দিগকে বথাষথ ভাঁবে বিবেচনা করিতে 
হইবে। এই সম্পর্কে প্রথম কথা হইল যে উপরোক্ত ছুই জন রাজসাক্ষীই উত্ত 
চাপ্ি বাক্তিকে সনাক্ত করিতে পারে নাই। কিন্তু এই সম্পর্কে দুইটি অপরাধ-পত্র 
রহিয়াছে । রাজসাক্ষী ছুইজন পরম্পর বিরোধী সাক্ষ) দিয়াছে । যদি আদালত 
এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেন যে উপরোক্ত চারি ব্যক্তিকে গুলী করিয়৷ হত্যা করা 
হইঘাছিল তাত হইলে কি অবস্থায় তাহাদের হত্যা কর! হইয়াছিল তাহ1 অবশ্যই 
বিবেচনা করিবেন! আদালতকে তখন উক্ত চারি ব্যক্তির হত্যা সম্পর্কে সমস্ত 
প্রিপাশিক অবস্থা বিচার করিতে হইবে । 


কিন্ত লেঃ ধীলন তাহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, উক্ত চারি ব্যক্তিকে 
সত্যই প্রাণদগ্ডাদেশ দেওয়া হইয়াছিল কিন্ত সেই দণ্ডাদেশ কাধ্যে পরিণত 
ষ্টরাছে বলিয়া যে অভিযোগ করা ভইয়াছে তাহ! সম্পুর্ণ মিথ্যা । 

আদালত যদ্দি মনে করেন যে চাঙ্জসিটে উল্লিখিত চারি ব্যক্তি এবং যাহাদের 
গুলী কর] হইয়!ছে বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে উহার1 অভিন্ন, কিন্তু সাক্ষ্য 
মৃত্যুর কথা সস্তোষজনকভাবে প্রমাণিত হয় নাই--তাহ! হইলে -মাদালত বিচার 
করিয়া দেখিতে পারেন, যে কোন বিষয়ের অভিযোগ বা সমস্ত অভিযোগে হত্যা 
করা'ব চেষ্টা করা হইয়াছে বলিয়া আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সাব্যস্ত করা 
যুক্তিযুক্ত হইবে কি না। 
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ক্যাপ্টেন সেহগলের বিরুদ্ধে হত্যা করিবার চেষ্ট। করার যে চারিটি অভিযোগ 
আনা হইয়াছে এ গুলি হইতেছে হরি পিং, দুলিটাদ, দারায়ো সিং এবং 
ধরম সিং প্রড়তি চারিজন সিপাহিকে হত্যা করিবার চেষ্টা সম্পর্কে। এই 
চারিটি অভিযোগ সম্পর্কে আদালতের সিদ্ধান্ত লেঃ দ্রীলনের বিরুদ্ধে ত্য: 
করিবার অভিযোগ সম্বন্ধে গৃীত সাক্ষ্য বিষয় আদালত কি সিদ্ধান্ত করেন তাহার 
উপর অনেকখানি নির্ভর করিবে। 

সাক্ষ্য বিশ্সেষণ করিয়া জজ এডভোকেট বলেন এইঈ সমস্ত অভিবোগের 
সহিত ক্যাপ্টেন সেহগলের যোগাযোগের শুধু অপরাধ তালিকার মারফৎট পাওয়া 
যায়, ইহ] ব্যতীত তাহার বিরুদ্ধে আর কোন সাক্ষ্য পাওয়। যায় না। যদি এই 
তালিকায় লিখিত বিবরণের সম্যতা সম্বন্ধে আপনার সন্দেহ প্রকাশ করেন, 
তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া ধর। যাইতে 
পারে না।+ 

ক্যাপ্টেন স্হেগল বলিয়াছেন যে, সিপাহী চাকিভনকে দেবী সাবাস্ত করিয়" 
আজাদ ভিন্দ দেৌঁজ আইন অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ডাদেশে দণ্ডিত কর! হয়ঃ কিন্তু এই 
দণ্ডাদেশ কার্মো পরিণত করা হয় না। এ সময় একই দগাদেশ প্রাপ্ধ অন্যান 
আসামীদের ক্ষমা প্রাথনা করার এবং ভবিষ্যতে এইরূপ করিবেন প্রতিশ্রাতি 
দেওয়ায় এই দণ্ড হইতে অব্যাহতি দেওয়] হয় । 

এই দণ্ডাদেশ বস্তুতঃ পক্ষে কাধ্য পরিণত করা হয় নাই ইহ। ধরিয়া লইলেও্, 
আপনার কি মনে করেন যে অপরাধ তালিকায় উল্লিখিত বিবরণ সহযোগে 
সেহগলের হ্বীকারোক্তিকে গ্রহণ করিলে এঁ চারি ব্ক্তিকে হতা! করিতে 
ধীলনকে প্ররোচিত করা হইয়াছে ?” কর্ণেল কেরিণ বলেনঃ “আদালত যদি এই 
সিদ্ধান্ত করেনঃ তাহা হইলে কোন বিশেষ অভিযোগ সাব্যস্ত করা আপনাদের 
পক্ষে সঙ্গত হইতে পারে। হত্যাকাধ্যে সহায়তা সম্পর্কে কাপ্টেন শাহ নওযাজের 
বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বিষয়ে জজ এডভোকেট বলেন যে সংগৃহীত ঘটনা- 
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বলী হইতে দেখা! যান হে ১৯৪৫ সালের ৩৯শে মাচ্চ বা! শ্রীরকম সময়ে ক্যাপ্টেন 
শাহ নওয়াজ, খাজিন ** ৪ আয়া সিং কর্তৃক মহম্মদ হোসেন নামক একব্যক্তিকে 
হত্যাকাধ্যে সহায়ত করিয়াছিল । 

ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াক্ত খান তাহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন, “প্রকৃতপক্ষে 
আমি কোন মৃত্যুদগ্থাদেশ দেই নাই অথবা তাহাকে গুলী করিয়াও হত্যা করা 
হয় নাই । মিঃ মহম্মদ ভোসেন এবং তাহার সঙ্গীদিগকে আমার সমন্মুথে 
উপস্থিত করা হন» । অমি মহম্মদ ভোসেনকে তীব্র ভখ্সনা! করি এবং বলি যে, 
সে এমন একটা অপর'” করিষাছে তাহার জন্য তাহাকে গুণী করা উচিত । 
সাক্ষ্যের সারমম্ম বিরুনি করিয়া কর্ণেল কেরিন বলেন, “যণি মৃত্যুর প্রমাণ সম্বন্ধে 
আপনার] সন্তুষ্ট না হই থ'কেন, তবে দগুবিধি আইনের ১০৯ ধারা অনুসারে 
আপনার! আসামীকে অপরাধী বলিয়। সাব্যস্ত করিতে পারেন না। কেননা এ 
ধারার নির্দেশ আছে ছে, থে অপরাধে সহায়তা কর! হইয়াছে বলিছ। অভিযোগ 
করা হইয়াছে, উহ! কর্ষে পরিণত হইয়াছে বলিয়। প্রমাণ করিতে হইবে। 

অবশ্য আপনারা ঘদি এই বিষয়ে সন্তষ্ট হন যে মহম্মদ হোসেনকে হত্য। 
করিতে খাজিন শা ৪ আয়া সিংকে শাহ নওয়াজ সাহাধ্য করিয়াছিলেন এবং 
আপনারা যদি মনে করেন যে এই ব্যক্তিই (শাহ নওয়াজ ) সেই সাহায্যকারী 
বলির নিঃসন্দেহ ভাছুব প্রমাণিত হইয়াছে । তাহ] হইলে দগ্ুবিধি আইনের 
১১৫ ধার1 অনুযায়ী তাহাকে দোষী বলিয়। আপনারা বিশেষ অভিযোগে সাব্যস্ত 
করিতে পারেন । 


প্রথম সামরিক আদালতের রায়। 
ওরা জানুয়ারী ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ, ক্যাপ্টেন সেহগল ও লেঃ 
ধীলনের সামরিক আদালতে বিচারের বায় সম্বন্ধে নিয়লিখিত সরকারী বিজ্ঞপ্তি 
বাহির হয়। 
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“ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ, ক্যাপ্টেন সেহগল ও লেঃ ধীলন লামরিক আদালতে 
সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। লেঃ ধীলনের 
বিরুদ্ধে নরহত্যার অভিযোগ এবং অপর দুইজনের বিরুদ্ধে নরহত্যার 
সহায়তার অভিযোগ আনা হয়। আদালত সাব্যস্ত করি্বাহছেন যেঃ তিনজনই 
সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার অভিযোগে অপরাধী । পক্ষান্তরে ক্যাপ্টেন শাহ 
নওয়াজ নরহত্যার সহায়তার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন। ক্যাপ্টেন 
সেহগলকে নরহত্যার সহায়তা এবং লেঃ ধীলনকে নরহত্যদু অভিযোগ হইতে 
অব্যাহতি দেওয়! হইয়াছে । 

সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালনার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় আদালত 
আপসামীদিগকে মৃত্যুদণ্ড কিনব! যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ₹ুণড দণ্তিত করিতে 
বাধ্য। আইন অনুযায়ী ইহা! অপেক্ষা নানতর শাস্তি দেওয়া চলে না। 
আদালত আসামীদিগকে যাবজ্জীবন ছপাস্তর দণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং 
তাহাদিগকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিবার এবং স্তাহাহদর প্রাপ্য বেতন 
ও ভাত] বাজেয়াপ্ত করিবার হুকুম প্রদান করেন । দণ্ড অন্থমোদিত ন! 
হওয়া পর্য্যন্ত সামরিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত দণ্ড বা রয় বহাল হয় না। 
এ ক্ষেত্রে দণ্ড অন্ুমোদনকারী অফিসার হইলেন জঙ্গীলাট । তিনি এ বিষয়ে 
নিঃসন্দেহ যে আদালতের রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রে সাক্ষ্য প্রনাণের সহিত সামঞ্জস্য 
রক্ষা করিয়া প্রদত্ত হইয়াছে, এই হেতু তিনি আদালতের সিদ্ধান্ত অন্থমোদন 
করিয়াছেন। 

দণ্ড হান বাঁ মুকুব করিবার ক্ষমতাও অন্থমোৌদনকারী অফিসারের আছে। 
ইতিপূর্বেই সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দিয়! বলা হইয়াছে যে, সরকার ভবিষ্যতে সম্রাটের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার এবং নৃশংস অত্যাচারমুূলক কাধ্য করিবার অভিযোগে 
দোষী ব্যক্তিদিগকেই শুধু আদালতে বিচারার্থ উপস্থিত করিবেন এবং ইহাও 
বলা হইয়াছে, যে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় পর্যালোচনা! করিবার সময় উপযুক্ত 
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কতৃপক্ষ বিচার করিয়া দেখিবেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কাখ্যকলাপ সভ্য সমাজ 
প্রচলিত নিয়ম-কানগনের কতদূর পরিপন্থী হইয়াছে। 

লেঃ ধীলন নরহত্যার অভিযোগ হইতে এবং ক্যাপ্টেন সেহগল নরহত্)ার 
সহায়তা করার অভিষোগ হইতে অব্যাহতি পাইফজাছেন। তাহারা অন্তান্য 
'নুশংস কাধ্যকলাপের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হন নাই । যদিও ক্যাপ্টেন শাহ 
নওয়াজ খানের বিরুদ্ধে ন্রহত্যার সহায়তা করিব অভিযোগ প্রমাণিত 
হইয়াছে, তথাপি দণ্ড অন্ুমোদনকারী অফিসার অপরাধ শন্ুষ্ঠটানকালীন অবস্থা 
বিচার ও বিবেচন1 করিয়া দেখিয়াছেন। 

এরূপ মবস্থায় জঙ্গীলাট দণ্ড প্রদানের ব]াঁপারে দ্িনন আসামীর প্রতিই 
একরূপ ব্যবহার করা হইবে বলিয়া স্থির করিয়াছেন এবং এই হেতু তিনি 
অফিপারত্রয়ের প্রতি প্রদত্ত যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের অদ্এ মকুব করিয়াছেন। 
কিন্তু যেহেতু রাজার প্রতি আচুগত্য বিসর্জন দেওয়া এব* রাষ্ট্রের বিরুছে। যুদ্ধ 
চালনা কর। সর্বাবস্থায়ই বে কোন অফিসার বা সৈন্যের পক্ষ গুরুতর অপরাধ, 
দেই হেতু দণ্ড অন্থুমোদনকারী অফিসার তাহাদের প্রতি চাসুরী হইতে বরখাস্তের 
এখং বকেয়া বেতন ও ভাতা! বাঙ্গের়াপ্ করার দণ্ডাদেশ 'অনমোদন করিয়াছেন । 
আইন মতে প্রতিষ্ঠিত যে কোন বর্তমান ও ভাবী গভণদেন্টের স্থারিত্ব রক্ষার 
পক্ষে এই নীতি সমর্থন কর! একান্ত প্রয়োজন ।৮ 


ক্যাপ্টেন বুরহানুদ্দিনের বিচার 


প্রথম সামরিক আদালতের বিচারের পর আজাদ হিন্দ ফৌজের যে সমস্ত 
বীর সৈনিকদের বিচার হইয়াছে সেই বিচারের বিবরণের মধ্যে বিশেষ নৃতন 
তথ্য না থাকায় তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ও প্রদত্ত শান্তি সহ 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিজে দেওয়া হইল £__ 

দ্বিতীয় মামলায় আসামী ছিলেন চিত্রলরাজের ভ্রাতা ক্যাপ্টেন বুরহানুদ্দিন। 
ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা, গুরুতর আঘাত 
এবং নরহত্য1। ১৯৪২ সালের ৩রা ডিসেম্বর হইতে ১৯৪৬ সালের ২৬শে 
ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এই মামলার শুনানী চলে এবং বুরহান্ুদ্দিনকে যাবজ্জীবন 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। সামরিক আদালত নরহত্যার অভিযোগ হইতে 
তাহাকে রেহাই দেন গরধান সেনাপতি এই দণ্ডাদেশ হ্রাস করিয়া তাহাকে সাত 
বৎসর নশ্রম কারাদণ্ডে দ্ডিত করেন এবং চাকুরী হইতে বরখাস্ত করার এবং 
প্রাপ্য বেতন বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ বহাল রাখেন। 

বিচার আরম্ভ হইবার কয়েক মিনিট পরেই আদালতকে একটি আইনগত 
জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হয়। সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চাল্লাইবার এবং 
ন্রহত্যার অভিযোগ পঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আসামী পক্ষের প্রধান কৌন্লী 
যুক্ত ভূলাভাই দেশাই এই মর্খে একটি আপত্তি উত্থাপন করেন যে, এই 
আদালতের আসামীকে বিচার করিবার অধিকার নাই। কারণ আসামী 
চিত্রলের রাজার ভ্রাতা, কাজেই তিনি বৃটিশ ভারতের গ্রজা নহেন। বুটিশ 
ভারতের বাহিরে যে অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে তজ্জন্ত বৃটিশ ভারতের কোন 
আদালতে তাহার বিচার চলিতে পারে ন1। 

ক্যা: বুরহাহুদ্দিনের বিরুদ্ধে এই মর্ে অভিযোগ করা হয় যে, ১৯৪২ সালের 
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সেপ্টেপ্বর মাস হইতে ১৯৪৫ সালের মে মাসের মধ্যে প্রথমে সিঙ্গাপুর ও 
মালয়ের অগ্কান্ত স্থানে, রেনুনে ও ব্রদ্মদেশের অন্যান্ত স্থানে তিনি সমাটের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন এবং ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি রেঙ্থুনে যোগ 
সিং নামক এক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাইয়াছিলেন। 

উক্ত বিচারে আদালতের অধিকার সংক্রান্ত আলোচনার শ্রীযুক্ত দেশাই 
বলেন য়ে, সামরিক আইনের কথ বাদ দিলেও বুটিশ ভারতের বাহিরে অন্ঠিত 
কোন অপরাধের জন্য ঘে বাক্তি বুটিশ ভারতের প্রজ| নহেনঃ তাহার বিচার 
করিবার ক্ষমতা কোন বুটিশ ভারতীয় আদালতের নাই; ১৮১১ সালের 
ভারতীয় কাউন্সিল আইনের দ্বিতীয় প্যারা পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতীয় 
সামরিক ৪১ ধারায় সামরিক আইনের আদালতকে বুটিশ ভারতের বাহিরে 
অন্ষ্ঠিত অপরাপের জন্য বুটিশ ভারতের প্রজ] নেন এইরূপ কোন ব্যক্তিকে 
বিচার করিবার সে ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে তাহ] বিধি বঠিভূতি। 

অতঃপর শ্রীযুক্ত দেশাই বলেন, কোন দেশীয় রাজ্যের অধিবাসীকে সম্রাটের 
শানতীয় প্রচ্ছা বলিয়া গন্ঠ করা যায় না। এ সম্পর্কে তিনি নজীর হিসাবে 
বোম্বাই হাইকোটের একটি মামলার উল্লেখ করেন । শ্রীযুক্ত দেশাই তাহার 
বক্তব্যের সমর্থনে লাহোর হাইকোর্টের একটি মামলারও উল্লেখ করিয়া! বলেন 
যে, দিলীর কোন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্টেটের যে ক্ষমতা আছে তদপেক্ষা বেশ 
ক্ষমত! এই আদালতের নাই। 

৫ই ডিসেম্বর বেলা আড়াই ঘটিকার সময়ে আদালতের বৈঠক বসিলে জজ- 
এডভোকেট মেজর বিউজ মামল। উত্থাপনকারী অফিসার কম্যাগাণ্ট ব্রিগেডিয়ার 
থেটিসের অভিমত পাঠ কণরয়া বলেন যে, ভারতীয় সামরিক আইন অগ্গঘায়ী 
আসামী ভারতের অধিবানী এবং বুটিশ ভারতের বাহিরে অসামরিক অপরাধের 
জন্য ভারতীয় সামরিক আইনে গঠিত সামরিক আদালতে তাহার বিচাক 
হইতে পারে । 


২২০ আজাদ হিন্দ ফৌজ 


৬ই ডিসেম্বর সামরিক আদালত অভিমত প্রকাশ করেন যে, বন্দী পক্ষের 
কৌনুলী যে আপত্তি তুণিয়াছেন তাহা! অবৈধ এবং এই আদালতেই ক্যাঃ 
বুরহাহুদ্দিনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের শুনানী হইবার পক্ষে আইনগত 
কোন বাধা নাই। 

অত:পর শুনানী আরম্ত হইলে ক্যাঃ বুবহান্গদ্দিন তাহার বিরুদ্ধে আনীত 
অভিযোগগুলি অস্বীকার করেন। 

অতঃপর আসামীর পক্ষ হইতে লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ 
মহম্মদ মুনীরের এজলাসে হেবিয়াস কার্পাসের আবেদন করা হয়। উক্ত আবেদন 
সম্পর্কে কোনও রায় না দেওয়া পর্য্যন্ত মামলা কেন স্থগিত রাখা হইবে না, 
২রা জানুয়ারী প্রেসিডেন্টকে তাহার কারণ দর্শাইতে বলিয়া বিচারপতি এক 
নোটিশ জারী করেন। 

ইহার পর লাহোর হাইকোটের ফুল বেঞ্চের সম্মুখে ভারতের জাতীয় 
বাহিনীর ক্যাপ্টেন মিঃ বুরহান্ুদ্দিনের হেবিয়াস কর্পাস আবেদন সম্পর্কে সওয়াল 
আরম্ভ হয়, পরিশেষে আদালত কর্তৃক উক্ত আবেদন অগ্রাহ্য হয়। 

ক্যাপ্টেন বুরহাহ্ুদ্দিনের বিচারের জন্ত যে সামরিক আদালত গঠিত হয় 
তাহাতে ক্যাঃ বুরহানুদ্দিন তাহার জবানবন্দীতে আনিত অভিযোগ সমূহ' 
অন্বীকার করিয়। বলেন যে, দেশ ও রাজার মধ্যে বদি কে:নটি বাছিয়া 
লইতে হয়, তবে তিনি দেশের প্রতি আন্গগতাকেই বাছিয়া 
লইবেন | 

সামরিক আদালত তাহাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত করিয়া ক্ষম! 
প্রদর্শনের স্থপারিশ সহ অন্থমোদনকারী কতৃপক্ষের নিকট আদালতের রায় 
প্রেরণ করেন। 

সামরিক আদালত ক্যাঃ বুরহাঙ্ন্দিনকে হত্যাপরাধের অভিযোগ হইতে 
মুক্তি দিয়! সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার এবং শ্বেচ্ছারুত ভাবে মারাত্মক 
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আঘাত করিবার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেন। জঙ্গীলাট এই সম্পর্কে 
আদালতের বায় অন্ছমোদন করেন । 

ভারতের প্রধান সেনাপতি যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তরের দণ্ড মকুব করিয়া! ক্যাপ্টেন 
বুরহানুদ্দিনকে সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। তাহার সমস্ত 
প্রাপ্য বেতনও বাজেয়াপ্ত করা হয়। বিচারের রায় প্রদানের পরে ক্যাপ্টেন 
বুরহাহুদ্দিনকে দিলী ক্যাণ্টনমেন্টের কাবুল লাইন হইতে একখানি বিমান 
যোগে অজ্ঞাত স্থানে প্রেরণ করা হয়। 


সুবেদার সিঙ্গাড়৷ সিং এবং জমাদার 
ফতে খাঁর বিচার 


তৃতীয় মামরিক আদালতে আজাদ-হিন্দ-ফৌজের কর্মচারী এবং প্রাক্তন ৫।১৪শ 
পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের স্থবেদার সিঙ্গাড়। সিং এবং জমাদার ফতে খা অভিযুক্ত হন। 
এই বিচার সম্পর্কে অন্তবন্তী কালের জন্ত ইনজাংশন জারি করার আবেদন 
করা হইলে ১৯৪৩ সালের ৩র! জানুয়ারী তাহার শুনানী না হওয়া পব্যন্ত 
দিলীর সাব জজ বিচার স্থগিত রাখিবার জন্ত নির্দেশ দেন। আবেদনকারীর 
পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই অপরাপর যুক্তিসহ এই যুক্তি প্রদর্শন করেন 
যে, অপরাধ অন্ধুষ্ঠিত হওয়ার তিন বৎসরের মধ্যে সামরিক আর্দালত কর্তৃক 
অপরাধীর বিচারে যে অধিকার রহিয়াছে অডিনান্স বলে উক্ত সীমা বাতিল 
করিয়া দেওয়া বে-আইনী। তিন অথবা চার ব্যক্তির বিচারের জন্য উক্ত জরুরী 
ব্যবস্থা অবলশ্িত হইয়াছে । কিন্তু ভারতীয় সৈম্য আইনের আওতায় যাহার! 
পড়ে তাহাদের সম্পর্কে অডিনান্স জারী করার ক্ষমত1 বড়লাটের নাই। ভারত 
শাসন আইনের ৭২ ধারা অনুযায়ী ভারত সরকারই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
অবলম্বনের জন্ক অডিনান্স জারী করিতে পারেন। 


২২২ আজাদ হিন্দ ফৌজ 


আসামী পক্ষের কৌস্থলী ভাঃ কাটজু এই যুক্তির অবতারণা করেন যে, 
গভর্ণমেণটে এবং রংরুটের মধ্যে একট! চুক্তি হয় যে, রংরুটে কোন অপরাধ 
অনুষ্ঠিত হইবার পর তিন বৎসর কাল অতিবাহিত হইলে অন্ততঃ সামরিক 
আদ্দালতে তাহার কোন বিচার হইবে না। সুতরাং এই আদালতের এই 
মামলার বিচার করিবার অধিকার নাই । ডাঃ কাটজু আরও বলেন থে, 
সামরিক আইনের ৬৭ ধার অন্ুপারে-__আসামীদের বিচার চলিতে পারে না 
বলিয়াই অডিনান্স জারী কর! হইয়াছে । অভিনান্স জারী করিবার মত জরুরা 
অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল কি না সে সম্বপ্ধে আলোচন! করিবার অধিকার 
আদালতের রহিয়াছে । ডাঃ কাটজু এই প্রসঙ্গে লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতি 
মিঃভোইডের অভিমত উদ্ধত করেন। 

সরকার পক্ষীয় কৌন্থলী কতৃক উতাপিত যুক্তির উত্তরদান প্রসঙ্গে ডাঃ 
কাটজু বলেন, “এই মামলার বিচার ভারতীয় সামরিক আইনের ৪২ ধারা 
অনুযায়ী হইতেছে, স্থৃতরাং ইহাকে অসামরিক অপরাধ বলিয়া গন্য করা 
ধাইতে পারে। কিন্তু আসামীগণের বিচার যখন সামরিক আদালত 
সুইতেছে তখন আর ইহাকে অসামরিক অপরাধ বল! যায় না-_ইহাকে "তখন 
সামরিক আইন-বিরুদ্ধ অপরাধই বলিতে হয়। ৬৭ নং ধারা অন্বায়ী 
আসামীগণকে বিচার করা চলে না, কিন্ত তাহাদের সামরিক আদালতে বিচার 
করিবার জন্তই অডিনান্স জারী কর! হইয়াছে। 

আনামী পক্ষ হইতে যে যুক্তি প্রদশন কর! হইয়াছিল তাহা অগ্রাহ করিয়া 
সামরিক আদালতে এই মত প্রকাশ করেন যে» আসামীদের বিচার করিবার 
অধিকার এই আদালতের আছে । আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ গুলি 
তাহাদের পড়িয়। শুনান হইলে ততীহ্থারা তাহা অন্বীকার করেন এবং নিজেদের 
নির্দোষ বলিয়া ঘোষণা! করেন। 

ফরিয়াদী পক্ষের কয়েকজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। সাক্ষীগণ 


আজাদ হিন্দ ফৌজ ২২৩ 


আসামীদের বিরুদ্ধে মারপিট ও নানাপ্রকারে প্রলুব্ধ করিবার অভিযোগ করে। 
সরকারী সাক্ষী লে; পুরুষোত্তম দানও তাহার সাক্ষ্যে অন্তরূপ অভিযোগ করেন। 

১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আসামী পক্ষীয় কৌন্ুলীর সওয়াল সমাপ্ত হয়। 
বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিজয়ী যেরূপ ভাবে পরাজিতের সহিত ব্যবহার 
করে, বর্তমান মামলায় আলামীদের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করা উচিত। 
আসামীরা সাহসী সৈনিকের ন্যায় বুদ্ধ করিয়াছেন, অতএব তাহাদের সহিত 
যোদ্ধার স্ায় ব্যবহার করাই উচিত। 

আসামীঘ্বয় ভারতকে স্বাধীন করিবার উদ্দেশ্ত লইয়া আজাদ হিন্দ ফৌজে 
যোগ দিয়াছিলেন এবং এ উদ্দেশ্ঠেই হ্রেচ্ছায় তাহারা সংগ্রাম করিয়াছেন। 
রাজার প্রতি তাহাদের আহ্ুগত্যের কথা উঠিতে পারে না। কাজেই 
ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১ ধারা অনসারে অনুষ্ঠিত অপরাধের জন্য তাহাদের 
বিচার হইতে পারে না। 


যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বহুবার বলা হইরাছে যে, পরাধীন জাতির 
স্বাধীনতা লাভ এবং অন্তান্ত জাতির স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই এই যুদ্ধ হ্ইয়াছে। 
একথা সত্য হইলে ভারতকে বিদেশীর হস্ত হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টাকে কোন 
ইংরাজই বে-আইনী কার্ধ্য বলিয়া বর্ণনা করিতে পারে না। যদি কেহ এ 
কারধ্যকে নিন্দা করে তবে বুঝিতে হইবে যে, ইংরাজগন নিজেদেরই নিন্দ] 
করিতেছে এবং নিজেদের গোপন মত প্রকাশ করিয়া দিতেছে । 

ভারতীয়দের রক্ষা করিবার থে দায়িত্ব বৃটিশ গবণ:মন্টের আছে, ভারত্রীক্ 
সৈন্ঠগণকে জাপানীদের হাতে সমর্পণ করিয়া সাভার! মে দায়িত্ব লঙ্ঘন 
করিয়াছেন | 

কৌহ্থলী আরও বলেন যে, যখন কোন লোক প্রতিষ্ঠিত গবর্মেন্টের 
বিরুদ্ধে তাহার নিজ দেশকে স্বাধীন করিবার জন্ যুদ্ধ করে তখন আহুগত্যের 
প্রশ্ন উঠিতেই পারে না । 


২২৪ আজাদ হিন্দ ফৌজ 


ভারতের স্টায় প্রাধীন দেশ সম্পর্কে ষত প্রকারই বিবেচনা করা হউক না 
কেন, পরাধীন দেশের জনগণের মাতৃভূমিকে মুক্ত করিবার যে অধিকার আছে, 
সে সম্পর্কে আর কো'ন প্রশ্নই চলে না। 

স্বদেশের প্রতি আন্তগত্য এবং রাজার প্রতি আনুগত্যের মধ্যে ধখন সংঘর্ষ 
দেখ! দেয়, তখন দেশের প্রতি আন্ুগত্যকেই প্রধান্ত দেওয়া হয়। আমেরিকার 
স্বাধীনতার ঘোষণ। পুত্র উহ। শ্বীকূত হইয়াছে । এই নীতি যদ্দি পালিত না৷ 
হয় তবে জানিতে হবে যে, স্তায় বিচারকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হইয়াছে । 


অপরাধ প্রমাণিত হয় নাই 


১৯৪২ সালের ২9: আগষ্ট তারিখের গুলিবর্ষেনের উল্লেখ করিয়া কৌশল 
বলেন যে, সরকার পক্ষের একজনের সাক্ষ্য ব্যতীত অপর কোন সাক্ষ্য 
প্রমাণগদির দ্বারাই একথা! প্রমানিত হয় নাই যে, আসামীদের উভয়েই বা কোন 
একজন এ গুলিবধযণ্রে নির্দেশ দিয়াছিলেন ৷ এক্র পক্ষের সাড়ে চারশত লোক 
দ্বার! আক্রান্ত হইলে যে হট্টগোলের উদ্ভব হয়ঃ সে অবস্থায় শিখ প্রহরীরাও 
আত্মরক্ষার্থ এ গুলি বধণ করিতে পারে । এ অবস্থায় যদি কোন ক্ষতি হইয় 
থাকে তাহার জন্ত আলোচ্য আসামীঘ্বয়কে দায়ী করা চলে না। 

অতঃপর কৌন্থল সরকার পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্যের এক এক করিয়া 
সমালোচনা করিয়া বলেন যে, সাক্ষীর1 তাহাদের সাক্ষ্যে ঘটনাকে যতদুর সম্ভব 
বিকৃত করিয়া বর্ণন; করিয়াছে । এই উদ্দেশে তাহারা যে আগ্রহ প্রকাশ 
করিয়াছে, তাহার ফলে মামলার ঘটন1 একেবারে অসম্ভব ঘটনায় পরিণত 
হইয়াছে। 

আজাদ হিন্দ ফৌজের কাধ্যের জন্য এত নিন্দা কর! হইতেছে কিন্তু জালিয়ান্‌- 
ওয়ালাতে সেদিন যখন জেনারেল ওডায়া'র নির্বিচারে শিশু, যুবক ও বৃদ্ধকে হত্য। 
করিল, তাহার সেই ক"ধ্র জন্তও কোন সামরিক আদালত বসে নাই | লাহোর 


আজাদ হিন্দ ফৌজ ২২৫ 


এবং অমুতসরের ব্রাস্থায় বাস্তায় প্রকাশ্য ভাবে যখন ছাত্রদের উপর বেত্রাঘাত 
করা হইল, তাহার ক্ন্ধও ত কোন সামরিক আদালত বসে নাই। কিছুদিন 
কলিকাতার রাস্তা গুলী করিয়া ব্রিটিশ সৈম্ত কতকগুলি নিরীহ পথচারীকে 
হতা। করিয়াছে। 

উপসংহারে কৌস্থলা বলেন, উপরোক্ত ঘটনা! সমূহের জন্য কোনও সামরিক 
আদালত প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, আর ভবিষ্যতে হইবেও না। গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির 
কথা বিবেচনা! ককিক্লাই এরূপ করা হইয়াছে । কাজেই এই মামলাতে ও 
পারিপাশ্বিক অবস্থার কথা বিবেচনা করা উচিত। 

আসামীদের বিরদ্ধে নিযনলিখিত অভিযোগ আনায়ন কর! হয় 

€১) আসামীদ্য়্ এক অবৈধ প্রতিষ্ঠানের সদ্য হিসাবে সমতাটের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করিয়াছিলেন 'এবং ক্রাঞ্জি বন্দী শিবিরের লোকজনদের উপর-_বল প্রয়োগ 
করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন । 

(২) আসাম কতকগুলি লোককে নির্দিষ্ট শিবিরে গমন করিতে এবং 
বলপুর্ববক আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করিতে বাধা করিবার জন্য আদেশ 
প্রধান করিয়াছিলেন । 

(৩) আসামীর, নিরম্ম লোকজনদের উপর আদেশ অমান্যের অজুহাতে 
তাহাদের উপর গুলীবষণ করিয়াছিলেন । 

এতত্যতীত আস্*মীদের বিরুদ্ধে প্রহারের অভিযোগও আনীত হয়। 
সামরিক আদালতের বিচারে হবেদার সিঙ্গারা সিং ও জমাদার ফতে খা 
প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন । প্রধান সেনাপতি 'প্রাণদগড মকুব করিয়া তাহাদের 
উভয়কেই ১৪ বদর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ইহার পর সৈনিকঘগ্নকে 
দিলী ক্যাণ্টনমেন্টের কাবুল লাইন হইতে বিমান যোগে এক অজ্ঞাত স্থানে 
লইয়! যাওয়া হয়। 


১৫ 
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ক্যাপ্টেন আবছুর রসিদেরা বচার। 


আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার সম্পর্কে গঠিত চতুর্থ সামরিক আদালতে ক্যাঃ 
আবছুর রসিদের বিচার হয়। ইনি পূর্বে বুটিশ ভারতীয় বাহিনীর চতুদ্দশ 
পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের ক্যাপ্টেন ছিলেন । সামরিক আদালতের বিচারে তাহার 
বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত সাত দফ। অভিষোগ কর! হয় । 

(১) তিনি ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে সিঙ্গাপুর নৌঘাটিতে জাপানী 
সার্জেণ্টকে সিপাহী জমসের খায়ের উপর মারপিট করিতে প্ররোচিত করেন 
(২) ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাস পযাস্ত 
সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন । (৩) ডেগরা রেজিমেণ্টের জনৈক নামক 
প্রথম ভাওয়ালপুর পদাতিক বাহিনীর লেঃ কাদের শাহকে স্বেচ্ছায় গুরুতররূপে 
আহত করে এবং ক্যাঃ রসিদ সেই কাধ্যে সহায়তা করেন । (৪) জমাদার 
মোহম্মদ নওয়াজ নামক অপর একজন সৈম্তকে আহত করার ব্যাপারেও আসামী 
দুস্কৃতিকারীদের সহায়তা করেন। (৫) তিনি ও অপর ছুইজন 81১৯ হায়দ্রাবাদ 
রেজিমেন্টের হাবিলদার রামভিথকে লাঠির দ্বার! প্রভার করেন। (৬) সিঙ্গাপুরে 
তিনি ১।১৪শ পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের সিপাহী সরীফউল্লাকে প্রহার করেন । 
(৭) ১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাসের কাছাকাছি সময়ে তিনি বিদাদরিতে হাবিলদার 
কেরানী তাজ মোহম্্দ খাকে একটি গাছের সঙ্গে বাধিয়া বাখেন এবং অজ্ঞান 
হইয়। ন1 যাওয়া পর্য্যস্ত তাহাকে সেইখানে সেই ভাবেই রাখেন। 

ক্যাপ্টেন রসিদ সমস্ত অভিযোগই অস্বীকার করেন। 

১৮ই জানুয়ারি ক্যাপ্টেন আবদুর রসিদের বিচারকারী সামরিক আদালতের 
পুনবাধিবেশনে রক্ষা পরিষদের পক্ষ হইতে মিঃ আবদুল আজিজ সরকারী 
সাক্ষী মিঃ নুর মহম্মদকে প্রায় বিশ মিনিট ধরিয়া জেরা করেন। সাক্ষী 
জেরার উত্তরে ক্যাঃ রূসিদের বিরুদ্ধে প্রহারের অভিযোগ করে। অপর 
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একজন সাক্ষী সিপাই গুন বলে যে, সে অত্যাচারের ভয়েই আজাদ ছিন্দ ফৌজে 
যোগদান করিয়াছিল। অপর একজন সরকারী সাক্ষী নায়ক মহিন্দর মিং বলে যে, 
সে গ্বেচ্ছায় আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করিয়াছিল। বন্দীশিবিরে থাকা- 
কালীন সে দুইবার ক্যা; রসিদকে দেখিয়াছিল কিন্ধু কাহাকেও মারপিট 
করিতে দেখে নাই 

১৯শে জান্রয়ারী সামরিক আদালতে অধিবেশন আরম্ভ হইলে বাদীপক্গের 
কৌন্ুলী মিঃ আব্দল আ।জজ খানের জেরায় চতুর্থ সরকারী সাক্ষী 
গোলন্দাজ সাধুনিং বলে যে, ক্যাঃ রসিদকে বা কাগাকেও অত্যাচার করিতে 
ব৷ কাহারও প্রতি ছুব্যবহার করিতে দে দেখে নাই। ফরিয়াদী পক্ষের কৌন্থলীর 
, জেরার উত্তরে সাক্ষী বলে যে, ক্যাম্পে মাত্র একটি রন্ধনশালা থাকিত। হিন্দু 
মুসলমান ও শিখ বন্দিগণ সকলে একই বন্ধনশালায় আহার করিত। 

২৮শে জানয়ারী সামরিক আদালতের অধিবেশনে জজ এডভোকেট 
বলেন, “যে সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ গৃহীত হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, 
আসামীর আদেশানুঘায়ী বন্দী নিবাসের কর্মচারীরা আজাদ হিন্দ ফৌজে 
যোগদানের জন্ত লোকদের বক্তৃতা দিত এবং আনামী আজাদ হিন্দ ফৌজে 
সৈন্ত সংগ্রহ এবং তাহাদের শিক্ষাদান ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
সাক্ষী তাহার সম্প্রদাঘ়ের স্বার্থ রক্ষার্থে আজাদ-হিন্দ ফৌজে যোগদান করিয়া 
ছিলেন বলিয়া যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহার দ্বারা তাহার বিরুদ্ধে আনীত 
অভিযোগ থগ্ডিত হয় না। সরকার পক্ষের সাক্ষ্যে জানা ঘায় যে, আসামী 
তাহাদের উপর নিম্মম অত্যাচার করিয়াছে । 

জজ এডভোকেটের বক্তৃতা শেষ হইলে আদালত আসামীর চরিত্র সম্বন্ধে 
জানিতে চান। জান। যায় যে» আগামী ইনার পুর্বে কোন আদালতে 
নভিযুক্ত হন নাই। তাহার চরিত্র খুব ভাল বলিয়া ঘোষণা করা হয়। 

আসামী কোন বিবৃতি দ্রিতে অস্বীকার করেন। 
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১৯৪৬ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সামরিক আদালতে “আজাদ হিন্দ ফৌজের 
চতুর্থ সামরিক আদালতের মামলা সমাপ্ত হয়। ১৪ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের 
ক্যাপ্টেন ও পরে আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন আবদুর র্সিদকে যাবজ্জীবন 
কারাদণ্ডে দঙ্ডিত করিনা এক ঘোষণা করা হয় যে, প্রধান সেনাপতি এই 
দণ্ড অন্গমোদন করেন এবং দণ্ডকাল হাস করিয়।! ইহাকে সাত বৎসর সশ্রম 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। তাহার বেতন ও ভাতা বাতিল করার দণ্ডও 
প্রধান সেনাপতি অনুমোদন করেন। আসামীর বিরুদ্ধে আনীত সাতটি 
অভিযোগের মধ্যে পাচটি অভিযোগ প্রমাণিত হয়। 

প্রথম আজাদ হিন্দ ফৌঞ্ মামলায় ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ ও অপর ছুইজন 
আসামীর প্রতি প্রদত্ত কারাদণ্ড কেন মকুব করা হইল এবং ক্যাপ্টেন 
আবছুর রশিদকে সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দপ্ডিত কর! হইল, তাহার কারণ 
বর্ণনা করিয়া সরকার পক্ষ হইতে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। বিবৃতিতে 
বলা হয়, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ মাজ্জনা করা অসঙ্গত নহে, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট, 
সভ্যতা বিরোধী জাজল্যমান ঘ্বণ্য কাজ ক্ষমা করিতে পারেন না ; কারণ তাহাতে 
একেবারে সমাজের নৈতিক ভিত্বিকেই ক্ষুপ্ন করা হইত। ক্যাপ্টেন আবদুর 
রমিদ উক্ত অপরাধে অপরাধী, সুতরাং তাহাকে ক্ষমা করা যায না। 


জমাদার পুরণ সিংএর বিচার 


পঞ্চম সামরিক আদালতে আজাদ হিন্দ ফৌঁজের জমাদার পূরণ সিংএর 
বিচার হয়। গত ৭ই মাচ্চ সামরিক আদ!লত জমাদার পূরণ সিংকে একাধিক 
দোষে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাহার নথিপত্র তলব করে । . 

সরকার পক্ষের কৌস্লী ক্যাপ্টেন নরিন্দর বাইন আসামীর চরিত্র সম্পর্কে 
বলেন যে, আসামী ওয়াজির স্থানে থাকাকালে কার্ষ্যে দক্ষত! প্রদর্শন করিয়; 
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দুইটি প্রশংসাপত্র পাইয়াছিলেন এবং আসামী ইতিপূর্ধবে কখনও কোনও প্রকার 
দণ্ড ভোগ করেন নাই। 

দণ্ড বিধান সম্পর্কে এডভোকেট ব্যানাঙ্জি আদালতকে লক্ষ্য করিয়। 
বলেন আসামী আদালতের নিকট তাহার সন্তাবিত চরম শাস্তির কথ জানিতে 
ইচ্ছুক। তিনি আর 9 বলেন, স্বাধীনতা কামী ভারতবাসী অযৌক্তিক গুলীবর্ধণ 
কারীর দগ্ডাজ্ঞাই আদালতের নিকট দাবী করে। কিন্তু অতীতে এর চেয়েও 
জঘন্য অন্তায় কার্যের ভন্ত শান্তির ব্যবস্থা! কর হয় নাই, এমন কি আসামীকে 
নিদ্দোষ সাব্যস্ত করিবার জন্য নৃতন আইন প্রবর্তন করা হইয়াছে । উদাহরণ 
স্বরূপ জেনারেল ওডায়ারের কার্যকলাপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। 

জমাদার পূরণ সিংকে সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত কর! হয়। 


হাবিলদার যশোবস্ত সিং দণ্ডিত 


আজাদ হিন্দ ফোঁজের হাবিলদার যশোবস্ত সিং ও ঝাডুদার নিম্বু ৬ 
নামরিক আদালত কত্তৃক 'তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত যাবতীয় অভিযোগে দোষী 
সাব্যস্ত এবং দণ্ডিত হন। হাবিলদার যশোবন্ত সিংকে তিন বৎসর ও ঝাুদার 
নি্বকে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। উভয়কেই চাকুরী 
হইতে বরখান্ত কর! ভয় এবং তাহাদের প্রাপ্য বেতন ও ভাতা বাজেয়াপ্ত করার 
নির্দেশ দেওয়া হয়। 

ডেপুটি জঙ্গীলাট সামরিক আদালতের এই দণ্ডাদেশ অন্তযোদন করেন। 


জমাঘার জামান খানের যুক্তিলাভ 


আঙ্জাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিক জমাদার জামান খানের সপ্তম সামরিক 
আদালতে বিচার হয়। জমাদার জামান খান, আদালতে এক বিবুতি 
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দাখিল করিয়া বলেন, দেশপ্রেম অপরাধ হইলে আমি অপরাধী । এজন্ত 
আমি জীবন বিসজ্জন দিতেও প্রস্তত। হয়ত বৃটিশ সরকার আমার 
মনোভাবকে অপরাধ বলিয়৷ গণ্য করিবে, কিন্তু আমি আমার দেশবাসীর 
বিচারের উপর নির্ভর করিব । যদি স্ায়পরায়ণত! বলিয়া কোন কিছু থাকে 
তাহা হইলে আমার বিরুদ্ধে যে যিথ্য। অভিযোগ আনা হইয়াছে তাহ হইলে 
আমাকে মুক্তি দেওয়া হইবে । আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সাক্ষ্য প্রমাণাদি সহ 
নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে আমি নির্দোষ প্রমাণিত হইব । 

অতঃপর সামরিক আদালতের বিচারে জমাদার জামান খান নির্দোষ 
প্রতিপন্ন হন। পাঁচটি অভিযোগের মধ্যে তিনটি অভিষোগ হইতে আদালত 
তাহাকে মুক্তি দেন। বাকী ছুইটি অভিযোগ সম্পর্কে বল! হয় ষে, 
আসামীর ব্যবহারকে নৃসংশ বলা চলে না, সুতরাং আইনত: তাহার মুক্তি 
পাঁওয়। উচিত। 


সুবেদার বাণুরামের বিচার 


গত ১৩ই মাচ্চ বুধবার অষ্টম সামরিক আদালতে স্ববেদার ঝাওুরামের 
বিচার আরস্ত হয়। 

মিঃ আর, কে, এফ, বাহাছুবজী এবং মিঃ সন্ধার বাহাদুর--আসামী পক্ষ 
সমর্থন করেন। আসামী নিজেকে নির্দোষ বলেন। 

আসামীর বিরুদ্ধে তিন প্রকার অভিযোগ আনীত হয়। আসামী হাবিলদার 
গোলাম কাঁদিরকে আটক করিয়া রাখিবার এবং প্রহার করিবার জন্ত বালিক 
পাপানে জাপানীদ্িগকে প্ররোচিত করিয়াছিলেন । 


আজাদ হিন্দ ফৌজ ২৩১ 


সিপাহী রেশম সিংএর বিচার 


২২শে মাচ্চ নবম সামরিক আদালতে আজাদ হিন্দ ফৌজের সিপাহী রেশম 
সিংএর বিচার আরস্থ হয়। শ্রীষুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ এবং শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী 
আসামী পক্ষের কৌস্ুলীরূপে আদালতে উপস্থিত হন। 

আসামীর বিরুদ্ধে একটি নিষ্ঠুর আচরণের অভিযোগ আনা হয়। আসামী 
নিজেকে নির্দোষ বলিফা জানান। আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ বিবরণী 
পাঠ করা হইলে আসামী পক্ষের কৌন্ুলী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ জানান যে, 
আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পকিত ব্যাপার--৩ বৎসর পূর্বের 
ঘটিয়াছে বলিয়া উহা! বর্তমানে সামরিক আদালতের বিচারাঁধীনে আসিতে 
পারেনা । কিন্তু আদালত তীহার এই আপত্তি অগ্রাহ্া করেন। 

সরকার পক্ষের কৌনুলী আসামীর বিরুদ্ধে পাঁচটি অপরাধ উপস্থিত করেন। 
১৯৪২ সালের ২৪শে আগষ্ট তারিথে ক্র্যাঞ্জি শিবিরে গুলীতে আহত ১১ জন 
বন্দীকে বিদাদরী বন্দী-শিবিরে আটক বাখা হয়। এদিন রাত্রে আসামী 
সর্দার পিঙ্গাড়া সিং ও জমাদার ফতে খার সহিত বন্দীদের উপর অত্যাচার 
করেন। আসামী গুল নপয্$জ নামক এক ব্যক্তিকেও অন্তান্ত লোকের সঙ্গে 
প্রহার করিয়াছিলেন । 

অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের সহিত সংশ্লিষ্ট এগারজন ব্যক্তিকে ব্রহ্ম 
সরকার সম্প্রতি গ্রেপ্তারের আদেশ দিয়াছেন। ইহার মধ্যে পাচজন রেঙ্ুনে ছুই 
জন মালয়ে এবং চারজন ভারতবর্ষে আছেন। আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের উপদেষ্টা 
শ্রীযুত বসিরকে গ্রেপ্ার করিয়া ২০ হাজার টাকার দুইটি জামিনে মুক্তি 
পাইয়াছেন। উহার সকলেই নেতাজী তহবিলের সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে 
জড়িত ছিলেন এবং তাহার] নিজে «লক্ষ হইতে ১কোটি টাকা উক্ত তহবিলে 
দান করিয়াছিলেন। 


২৩২ আজাদ হিন্দ ফৌজ 


গত ২৩শে এপ্রিল তারিখে ছইজন আঙ্গানী দৈনিক অফিলারের বিচার 
হইবার এক সংবাদ প্রকাশিত হইলে পণ্ডিত নেহেরু লঙ এয়াভেলকে প্রতিবাদ 
জানাইয়া এক পত্র লেখেন, উক্ত ঘটনার পর ৩রা ছে পণ্ডিত নেহেরু লর্ড 
ওয়াভেলের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ভবিধ্তে আর “কোন আজাদ হিন্দ 
৫ৈনিকের বিচার হইবে না বলিয়া বড়লাট, নেহেরুকে "রত সরকারের পিদ্ধান্ত 
জ্ঞাপন করেন । 

গত ১লা নে শ্রীযুত আজিজ আহমেদ, জীবন সিং, ভ্রাগীর সিং, কে, এম+ 
দলীম প্রভৃতি সাতজন আজাদ হিন৷ অফিদার মুক্তিলাভ কারয়াছেন। 

গত ২র] মে দিল্লী ক্যাণ্টনমেণ্টের কাবুল লাইন হইতে জেনারেল জে, কে 
ভেণসলে, শ্রীযুত মালিক শ্রীযৃত গ্রিলানী, ঠাকুর সিং, গ্“তম সিং মুক্তি লাভ 
করিয়াছেন। 

গত ৩রা মে ভারতীয় মুক্ত অঞ্চলের গভর্ণর লেঃ ক: চ্যাটাজ্জি, বাটলি- 
ওয়ালা, জগজিত নিং প্রভৃতি মুক্তিলাভ করিয়াছেন । 

সম্প্রতি নেতাজীর মিলিটারী সেক্রেটারী কর্ণেল মেহধুব কর্ণেল হবিবুর 
রুহমূন আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের শাসনকণ্ভা কণেল লোগনাধন মুক্তি 
লাভ করিয়াছেন। 

গত ৪ঠা মে ক্যাপ্টেন মোহন পিং মুক্তিলাভ করিয়াচ্চেন । ই নই সর্বপ্রথম 
'আজীদ হিন্দ ফৌজ গঠন করিয়াছিলেন । 


আজাদী সৈনিকদের উপর প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা 


ভারতের জাতীয় বাহিনীর ভাগ্য বিপযায়ের পর কুটিশ গবর্ণমেন্ট উত্ত 
বাহিনীর সৈন্য এবং কন্মচারীরন্দের উপর বে প্রতিশোদম্লক যে অত্যাচাক 
করিয়াছে পৃথিবীর কোন সভা দেশের ইতিহাসে তাহার কোন নজির পায়! 
যার না। বৃটিশ সরকার ইতিহাস প্রসিদ্ধ নাৎসী হত্যাচারের প্রমাণ 
স্বরূপ বেলমেন বন্দী শিবিরের নিন্দা-প্রচারে পঞ্চ । কিন্ত আজাদ 
হিন্দ ফৌজের সৈনিক এবং অফিসারদের উপর নুশংস অত্যাচার কাহিনী 
বেলসেন বন্দি-শিবিরের অভাচারকেও হার মানাইয়াছে | সেই অমানুষিক 
অত্যাচার কাহিনীর আংশিক বিবরণ নিয়ে দেওয়া হইল £__ 

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী ভারতের কেন্দ্রীয় পরিষদের 'ঘাজাদ-হিন্দ সম্পকিত 
কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে সমর বিভাগের সেক্রেটারী যাভা বলেন তাহাতে জান! 
যায, আজাদ হিন্দ ফৌচজর অন্গমান ১৯৯০০ লোককে পুনরুদ্ধার করা হইয়াছে । 
ইহাদের মধ্যে ছয় হাজার সৈনিককে ভারতবর্ষে এবং দু হাজার দক্ষিণ পূর্বব 
এসিয়ার আটক করিয়া রাখা হইয়াছে । ইহাদের মনো ২৭ জন সৈনিক 
আটক থাকা কালীন মার! গিয়াছেন এবং ৯ জনকে ফানি দেওয়া হইয়াছে। 

এই সমস্ত সৈনিকদের বিচার কোন প্রকাশ্ত আদালতে করা হয় নাই এবং 
আজাদ হিন্দ সংক্রান্ত কোন ব্যাপারই প্রকাশ কর! হয় নাই এবং যে নয়জন 
সৈনিককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল তাহাদিগকে কখন কোথায় ঠাস 
দেওয়া! হইয়াহিল এবং তাঁহাদের নাম ধাম কিছুই প্রকাশ কর: হয় নাই। 


২৩৪ আজাদ হিন্দ ফৌজ 
নীলগঞ্জ বন্দী-শিবির 


সেপ্টেম্বর মাসে বাঙ্গলায় নীলগঞ্জ বন্দীশিবিরে আজাদ হিন্দ ফৌজের 
দুইজন বন্দী গুলী বর্ণের ফলে নিহত হ্য়। এতৎ্যতীত ১২ জন বন্দী গুলী 
বধণের ফলে সাংঘাতিক রূপে আহত হয়, তন্মধ্যে ৩ জন পরদিন মার! যায়। 

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, ২৬।৩ মাদ্রাজ রেজিমেণ্টের কম্যাপ্ডিং অফিসার 
এ সি গোপালন নান্ষেয়ার, ক্যাপ্টেন ই, আর, আর, মেনন» সুবেদার 
রামন্বামী থেবার ও জমাদার বিশ্বনাথ কোনার প্রভৃতি নীলগঞ্জ বন্দীশিবিরের 
তত্বাবধানে ছিলেন। সেই সময় উক্ত শিবিরে মোট ১০২৪ জন বন্দী 
ছিজ্নে। ২৫শে সেপ্ট্বর রাত্রি দশ ঘটিকার সময় শিবিরের সকল আলোই 
নির্বাপিত হয়। সকলেই নিদ্রা যাইবার জন্য প্রস্তত হইতেছিলেন। এমন 
সময় ক্যাপ্টেন মেনন বেড়া ডিঙ্গাইয়া ভিতরে প্রবেশ করেন এবং কুৎসিত 
ভাষায় বন্দীদের গালাগালি করিয়। তাহাদের পাঁচ মিনিটের মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ 
হইতে বলেন। বন্দীগণ সঙ্গে সঙ্গেই আদেশ পালন করেন। অল্প সময়ের 
মধ্যেই তাহারা বিপদস্থচক সংঙ্কেত ধ্বনি শুনিতে পান এবং কিছুক্ষণ পরেই 
ছুটাছুটির শব্দ শোনা গেল। ইতিমধ্যেই ক্যাপ্টেন মেনন ও জমাদার বিশ্বনাথ 
কোনার ৫০ জন সিপাহীসহ বন্দুক রাইফেল ও পিস্তল লইয়া ভিতরে 
প্রবেশে করিয়া সমবেত ব্যক্তিবের উপর গুলীবর্ষণের জন্য প্রস্তত হয়। 
ক্যাঃ মেনন সম্মুখে অগ্রসর হইয়৷ মালয়ালম ভাষায় বলেনঃ “কুত্তার বাচ্ছাদের 
উপর গুলীবর্ণ কর”। বন্দীদের একজন তাহার এ কথায় আপত্তি করিলে 
ক্যাঃ মেনন তাহার লোকদের বন্দীদের উপর গুলীবর্ষণ করিতে আদেশ 
দেন। কিন্তু সিপাহীগণ তাহার আদেশ পালন করে নাই। কারণ পূর্বেও 
বন্দীদের ভীতিপ্রদর্শনের জন্ঠ অনুরূপ আদেশ দেওয়। হইত | 

পূর্ব রীতি অনুসারে নিপাহীরা কয়েকবার ফাক আওয়াজ করে কিন্ত 
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ক্যাপ্টেন তাহাদের গুলীবর্ষণ করিতে আদেশ দেন । গুলীর শব্ধ শুনিয়াই বন্দীগণ 
“নেতাজী কি জয়। ও 'জয় হিন্দ” প্রভৃতি ধ্বনি করিতে করিতে শুইয়া পড়ে। 
পাচ মিনিটের অধিক গুলী চালান হয়। গুলী বর্ষণ ক্ষান্ত হইলে বন্দীগণ 
উঠিয়। পড়েন এবং দেখেন বে, ক্যাঃ মেনন ও তাহার লোকজন বাহির হইয়া 
যাইতেছে । কিন্তু সেই সঙ্গে তাহার! দেখেন যে, তাহাদের মধ্যে ২ জন 
নিহত এবং ১২ জন সাংঘাতিক বূপে আহত হইয়াছেন। আজাদ হিন্দ 
ফৌজের মেডিকেল অফিসার মেজর রামকৃষ্ঃপ্রসাদ, ক্যাঃ গাঙ্থুলী প্রভৃতি 
আহতদের শুশ্র্ধা করেন। কিছুক্ষণ পরে জনৈক ইউরোপীয় অফিপার 
আহতদের আলিপুর সামরিক হাসপাতালে প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। পরদিন 
৩ জন হাঁসপাতালে মার! যান এবং ৯ জন আহত ব্যক্তি এক মাস কাল 
চিকিৎসাধীন থাকেন । ষে কয় ব্যক্তি মার! গিয়াছেন তাহাদের নাম নিযে দেওয়া 
হইল-_পাঞ্জাবের কর্ণায়ল সিং, মাছুরার মহম্মদ কাশিমঃ পটুয়। কোর্টালের 
কপুপিয়্া, কুদালোরের নারী ইয়াপ্নন ও অপর এক ব্যক্তি। ২৬শে সেপ্টেম্বর 
তারিখে সকল বন্দী মৃত ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্ত অনশন করেন 
এবং সন্ধ্যাকালে প্রার্থনা করেন। উক্ত ঘটনার পর ছুই দিন পর্য্যস্ত বন্দীদের 
নাম ডাক! হয় নাই। 

মণ্টগোমারী জেলের দুর্ঘটনা । ১৯৪৫ সালের ১৯শে অক্টোবর 
মণ্টগোমারী জেলে জাতীয় বাহিনীর একটি দলের উপর অমানুষিক লাঠি চাজ্জ 
করা হয়। প্রায় ছয় সাত জন লোককে লাঠি চাজ্জের পর টানিয়া বাহির 
করিতে দেখ! যায়। তার মধ্যে ভ্রিলোক সিং, গুরুমুখ সিং এবং লেখরাম সিং 
পরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 

দিল্লী জেলে অমানবিক অভ্যাচার ১৯৪৪ সালের ২৪শে আগষ্ট তারিখে 
দিল্লী জেলে জাতীয় বাহিনীর তিন জন সামরিক অফিসার আজাই সিং, সতোত্দ্ 
লাল মজুমদার, এবং জাহির আহমদকে প্রাণ দণ্ডে দ্ডিত কর! হয়। প্রিভি- 


২৩৬ আজাদ হিন্দ ফৌজ 


কাউন্সিলে বিচারের জন্ঠ তীহার! যে আবেদন করিয়াছিলেন তাহা ও অগ্রাহা কর! 
হয় । ঘটনার বিবরণে আরও গ্রকাশ ষে জাতীয়বাহিনীর লেফটন্ঠাণ্ট অবদেশ্বর রায় 
এবং শ্যামলাল পাণ্ডেকে কাশীতে গ্রেপ্তার করা হয় এবং গোরক্ষপুর কেতোয়ালী 
এবং লক্ষ্োয়ের সি, আই, ডি আফিসে জিজ্ঞাসবাদ করার পর তীহার্দিগকে 
দিল্লীর লাল কেন্লায় স্থানাস্তরিত করা হয়। তথায় জাতীয় বাহিনীর অন্যতম 
প্রধান লেফটেন্তা্ট জহির আহমেদের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হত! জাঠির 
আহমেদকে তখন ভীষণ ভাবে বেত্রাঘাত করা হইয়াছিল । এক সপ্তাভ পরে 
তীহাকে লাহোর ছুর্গে স্কানান্থরিত করা হর। পুনর্ববার লেঃ অবদেশ্বর রায় এবং 
শযামলাল পাণ্ডেকে দিলীর লালকেল্লার এক অন্ধকার কোঠায় আবদ্ধ করিয়া রাঁখ। 
হয় এবং স্বীকারোক্তি করিতে বাধ্য করিবার জন্য তাহাদিগকে ভীষণ ভাবে 
বেত্রাঘাত করা হয় । তাহাদিগকে একই কুঠরিতে সাতসপ্তাহ পযন্ত স্মাটক করিয়া 
রাখা হয়। অবদেশ্বর রায় অসুস্থ হইয়া পড়ায় তাহাকে মুলতান ছুর্ে 
স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে তাহাকে ভীষণ শীতের মধ্যে একটি খাটিয়াতে দশ 
দিন কাটাইতে বাধ্য করা হয়। তৎপর তাহাকে মফংম্বলে একট জেলে 
পাঠান হয়, সেখানে তিনি আমরণ অনশনের সন্কল্প করেন। 

পথিমধ্যে আজাইব সিং এবং জহির আহমদের সংক্ষাৎ হয়। ত্রাভাদিগকে 
(আজাইব সিং এবং জহির আহমদকে) তখন দ্িলী জেলে লইয়! 
বাওয়া হইতেছিল। লাহোর ছুর্গে ভীষণ বেত্রাঘাতের ফলে আঙজাইব সিংএর 
মস্তি বিকৃতি ঘটে এবং তাহার সাথী সত্যেন্্র লাল মভ্বমদরের মস্তিষে 
ক্ষত চিহ্ন দেখা যায়। তাহাদের দুইজনকেও দিলী জেলে কিরাইয়া আনা 
হইয়াছিল । 

আজাদ হিন্দ ফৌজের উল্লিখিত পাঁচজন সৈনিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের 
করা হয়। তীহারা তখন আত্মপক্ষ সমপপন করিবার জন্ত কৌস্থলী নিয়োগের 
প্রার্থনা কৰিলে তাহারা কংগ্রেস পন্থী এই অপরাধে তাহাদের প্রার্থনা অগ্রাহ্থ 
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করা হয়। গ্রপ্তচর বিভাগের পরামর্শ অনুসারে শ্রীযুত রাসবিহারী লালকে 
সরকার পক্ষের কৌন্ুলী নিযুক্ত করা হয়, কিন্তু তাহাকে স্বাধীনভাবে 
আসামীদিগ্‌কে জেরা করিতে দেওয়৷ হয় নাই বলিয়া মামলা চলিতে থাকার 
সময়েই তিনি সরকারের এই ছুর্নীতির প্রতিবাদ স্বরূপ পদত্যাগ করেন। 
রঞ্গিত সিং নামক একজন শিখ উকিল ব্যতীত আর কোন উকিল এই মামলার 
সরকার পক্ষ সম্র্থন করিতে অস্বীকার করেন । 

বিচারে সমস্ত আসামীদের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হয় এবং উচ্চ 
আদালত কতক উক্ত আদেশ সমথিত হয়। তৎপর বড়লাট মাত্র শামলা'ল 
এবং অবদেশ্বর রায়ের প্রতি প্রাণদগ্ডাজ্ঞা মবুব করিয়া দেন কিন্তু অন্যান্ত সমস্ত 
আসামীকেই দিল্লী জেলে ফাসি দেওয়া হয়। শ্যামলাল এবং অবদধেশ্বর বায় 
বেনারেল জেলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন। তাহাদিগকে কোন, 
বন্ধুবান্ধবদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ন্থুযোগ পর্যস্ত দিতে রাজী নন। 

ছয়জন আজাদী সৈনিকের প্রাণদণ্ড_-১৯৪২ সালের শেষ ভাগে মালয় 
হইতে প্রতাখবর্তনের পর ২০ জন সৈনিককে গ্রেপ্তার কর! হয়। তাহাদের 
মধ্যে ছয়জনুক বিচারান্তে মাদ্রাজে ফাসি দেওয়। হয় এবং একজনকে পাঁচ বৎসর 
সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। 

যে পাচ জনকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে সাংহাইস্থিত 
ভারতের স্বাধীনতা সঙ্ঘের প্রচার বিভাগের অপ্যক্ষ মালবারের এম, জি» 
ওয়ারিয়রও ছিলেন। ১৯৪২ সালে তিনি যখন দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে 
বোস্বাইতে গ্ুত্যাবর্তন করিতেছিলেন তখন পথিমধ্যে তাহাকে গ্রেপ্তার করা 
হয়। কিছুদিন যাবৎ বোম্বাইতে আটক রাখিবার পর তাহাকে লাহোর ছূর্গে 
এবং পরে পাঞ্জাবের ম্পেশাল জেলে স্থানীস্তরিত করা হয়। অতংপর 
তাহাকে মাপ্রাজে আনয়ন করা হয় এবং পরে পুনরায় তাহাকে বেলারী এবং 
সর্বশেষে ভেঙলারে স্থানাস্তরিত করা হয়। 
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চোপরার প্রতি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা_১৯৪৪ সালে ১৮ই ডিসেম্বর দিল্লীর 
স্পেশাল জজ বিচারাস্তে ভারতের জাতীয় বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের অধ্যক্ষ 
শ্রীধৃত চোপরাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। পুনবিচারকারী জজ কর্রক উক্ত 
আদেশ সমথিত হইলে শ্রীধুত চোপরার পক্ষে প্রিভি কাউন্সিলে পুনরায় বিচারের 
জন্ত আবেদন করা হয় কিন্ত প্রিভি কাউন্সিলের জুডিসিয়েল কমিটি উক্ত আবেদন 
অগ্রাহা করেন। 

১৯৪৩ সাল হইতে ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে বুটিশ ভারত এবং 
বাহিরে বিভিন্নস্থানে আরও চার জন লোকের সহযোগিতায় শ্রীযুত চোপর1 শক্র 
পক্ষকে সাহায্য করিবার এবং সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার ষড়যন্ত্র 
করিয়াছিলেন বলিয়। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন কর! হয়। 

আবেদনকারীর (শ্রীধুত চোপরা) পক্ষের কৌন্থুলী যুক্তি দেখাইয়া! বলেন যে, 
শ্রীযুত চোপরার প্রতি যে শাস্তি বিধান করা হইয়াছে সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা তাহ! 
সমর্থন করা যায় না। 

ক্যাপ্টেন ধরমসিং গুলীর আঘাতে আহত--আজাদ হিন্দ ফৌজের 
ক্যাপ্টেন ধরম সিং ঝিকরগাছ! বন্দী নিবাসে আটক ছিলেন । গুলীর আঘাতে 
আহত হইয়া তিনি সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় কিছু কাল হাসপাতালে ছিলেন। 

বন্দী নিবাসে থাকাকালীন এক ঘর হইতে অন্ত ঘরে যাইবার সময় তিনি 
গুলীর আঘাতে আহত হন। গুলীটি তাহার দক্ষিণ নিতম্ব ভেদ করিয়া 
পাকস্থলীর একপার্খে স্পর্শ করিয়াছিল । 

আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারের আত্মহত্যা -লেফটেনাণ্ট আঞ্মীর 
লিং এবং লেঃ মজহর নিংকে ১৯৪৫ সালের জুন মাসে ইন্ফষল রণক্ষেত্রে গ্রেপ্তার 
কর! হয় এবং দিল্লী আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে লাল কেন্লায় আটক করিয়৷ 
রাখ। হয় এই দুইজন অফিসারই ১৯৪৪ সালের ৫ই নবেশ্বর সন্ধাবেলা 
অত্সহত্যা করেন। নিয়ে ঘটনার বিবরণ দেওয়া হইল £-- 


আজাদ হিন্দ ফৌজ ২৩৯ 


১৯৪৪ সালের ৫ই নবেম্বর সন্ধ্যার পূর্ববে নিষেধ সত্বেও বন্দুকধারী 
একজন পাহারাওয়ালা বারান্দার আলো জ্জালাইবার নিমিত্ত উপরোক্ত 
বন্দী অফিসারছয়ের কক্ষে প্রবেশ করে। এই সময়ে হঠাৎ লেঃ আজমীর 
সিং তাহাকে চাপিয়া ধরেন এবং তাহার নিকট হইতে বন্দুকট! ছিনাইয়। লইবার 
চেষ্টা করেন। লেঃ মজহর সিং তাহাকে (লেঃ আজমীর নিংকে) সাহায্য করেন 
এবং পাহারাওয়ালার হাত হইতে বলপূর্ব্বক বন্দুকট ছিনাইয়া লইতে সম হন। 
পাহারাওয়াল! চিৎকার করিয়া! উঠে কিন্তু অন্ত পাহারাওয়াল৷ আসিয়! পৌছিবার 
পূর্বেই লেঃ মজহর সিং, লেঃ আজমীর সিংকে গুলী করেন এবং তৎপর নিজের 
কপালে গুলী করেন। মাত্র কয়েক মিনিটের মধেই এই সমস্ত ঘটন। সংঘটিত 
হয় এবং উভয়েরই তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। 

কম্যাণ্ডিং অফিসারের নিকট লিখিত তাহাদের একখান চিঠি পাওয়া যায় 
তাহাতে লেখা ছিল :-_- 

“আমরা সহজেই এই স্থান হইতে পলায়ন করিতে পারিতাম, তাহ। আমর! 
সঙ্গত মনে করি নাই। আমাদের এই কাজ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপ্রণণদিত এবং 
ইহার জন্ত অপর কেহ দায়ী নয়। বিদায়! বিদায়! 

স্বাঃ মজহর সিং 
আজমীর সিং । 


দিল্লী দুর্গে অপর তিনজন নায়কের আত্মহত্যা দিল্লী দুর্গে অবরুদ্ধ 
আজাদ হিন্দ ফৌৌজের তিনজন সেন! নায়ক কতৃপক্ষের অসদাচরনের জন্য 
আত্মহত্যা করে। লাহোরের স্যার আবছুল কাদেরের পুত্র দিলী দুর্গে অন্যতম 
বন্দী ক্যাপ্টেন এহসান কাদেরকে মানসিক রোগের ঠচিকিৎসাগারে স্থানান্তরিত 
কর! হয় । সম্প্রতি তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন। 
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ইহ! ছাড়া বৈরঃগড় যুন্ধবন্দী শিবিরে দুইশত পঁচিশজন জাতীয় বাহিনী 
অফিসার ও সৈন্যকে বন্দী করিয়। রাখা হয়। তাহাদের ১৫নং ক্যাম্পের দুইটি- 
ব্যারাকে তালা দিয়া আটকাইয়া রাখ! হইত এবং বৃটিশ নৈম্ভ তাহাদের পাহারার 
নিযুক্ত থাকিত। কোন ভারতীয়কে ইহাদের সঙ্গে দেখ! করিতে দেওয়। 
হইত ন1 এবং ইহাদের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রও ইহাদিগকে নিয়মিত সরবরাহ 
করা হইত না। 

সরকারী বিবৃতির প্রতিবাদদে ক্যাপ্টেন সেহুগল- আজাদ হিন্দ 
ফৌজের কর্মচারীদের আত্মহত্যা সম্পর্কে ভারত সরকার যে বিবৃতি দিয়াছেন, 
তাহার মধ্যে মানসিক যন্ত্রনা ও অপমানকর ব্যবহার সহা করিতে অক্ষম হওয়ায় 
লাল কেন্লায় লুবেলার জয়ন্ত সিং ও মূলতান ক্যাম্পে আরও একজনের অত্মহত্য! 
সম্পর্কে কিছুই বল! হয় নাই। ইহারা গত ১৯৪৫ সালের জাঙ্ষুয়ারী মাসে 
আত্মহত্যা করিয়াছিলেন 1৮ 

ব্রহ্ম জাতীয় বাহিনীর বহুসংখ্যক সেৈন্তই ব্রহ্ম পুলিশ, সামরিক ও অন্তান্য 
বিভাগ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছিল। সরকারী নীতির সমালোচন। 
করিয়া! ক্যাপ্টেন সেহগল আরও বলেন, কেন্দ্রীয় পরিষদে সরকারী নীতি বলিয়া 
যাহ] ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহাই ষদি ঠিক হয় তাহা হইলে আমি জানিতে 
চাই যে, আজাদ হিন্দ ফৌজের যে সমস্ত অসামরিক ব্যক্তি যোগ দিয়াছিল আঁজও 
তাহাদ্দিগকে কেন কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখ। হুইয়াছে ?” 

ক্যাপ্টেন রঙ্গিন আলি নিষ্ঠরতার অপরাধে অপরাধী বলিয়। মিঃ ম্যাসন 
যে মন্তব্য করিয়াছেন সে সম্বন্ধে ক্যাঃ সেহগল বলেন, বুটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষই 
বন্দী ভারতীয় সৈম্তগণের উপর নিষ্ঠুর ব্যবহারের জন্ত দায়ী। সিঙ্কাপুর পতনের 
সমর বুটিশ সরকারের পক্ষ হইতে লেঃ হাণ্ট এই সকল সৈন্যকে জাপ কর্তৃপক্ষের 
হন্তে অর্পণ করেন। অপরপক্ষে লেঃ হান্টের উপস্থিতিতে জাপ সরকারের 
প্রতিনিধিকূপে মের ফুজিয়ার এই সকল নৈহ্য ও কর্মচারীকে জেনারেল 
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মোহন সিংএর হন্তে অর্পন করে। এই সময় বুটিশ সরকারের পক্ষ হইতে 
লেঃ হাণ্ট কোনপ্রকার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন নাই। ইহার পর হুইতে 
বন্দীগণ জেনারেল মোহন সিং এর অধীনেই ছিলেন। শৃঙ্খলা ভঙ্গের 
অপরাধে অনেককে শান্তি দেওয়া হইয়াছে এবং ইহাও সত্য যে, কোন কোন 
ক্ষেত্রে বেত মারা হইয়াছে । জেনারেল পাপ্লিভ্যালের আদেশে বৃটিশ বুদ্ধ 
বন্দীদেরও বেত মার! হইয়াছে । 

ব্রহ্ম জাতীয় বাহিনীর উল্লেখ করিয়া ক্যাঃ সেহগল বলেন, উক্ত বাহিনী 
১৫ হইতে ২* হাজার ভারতবাসীর হত্যা ও সম্পত্তি লুঠের জন্য দায়ী। 
এই সমস্ত অপরাধ সম্বন্ধে বুটিশ কর্তৃপক্ষ কি বলেন, তাহা আমি জানিতে 
চাই । আমি জানিতে চাই সামরিক কতৃপক্ষ এই অপরাধের শাস্তির জন 
কোন ব্যবস্থা অবল্ন করিয়াছেন কি না। 

১৯৪৪ সাল এবং ১৯৪৫ সালের ছয় মাস ধারিয়া লাল কেল্লায় আবদ্ধ 
আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈম্তগণের উপর অমানুষিক নির্ধ্যাতন কর! হইয়াছে । 
নিষ্টুর ব্যবহারের জন্য য্দি কাহাকেও শান্তি পাইতে হয় তবে তাহ! লাল কেল্লার 
বুটিশ সামরিক কর্মচারী লেঃ ওয়ারেনেরই প্রাপ্য । কুঠুরীতে আবদ্ধ আমার 
সহকন্ীদের প্রহার করিবার শব্ধ আমি নিজ কানেই শুনিয়াছি। লেঃ ওয়ারেন 
নিজ হাতেই প্রহার করিয়াছিলেন । 

আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈম্ত ও সেনাপতিগণকে ব্রন্ধদেশে অনেক সময় 
সমস্ত দিন বৌদ্রের মধ্যে রাখিয়া দেওয়া হইত। অনেক সময় ৪* হইতে ৬* 
ঘণ্টা পধ্যস্ত তাহাদিগকে কোনও রকম পানীয় দেওয়া হইত না। একজন 
সৈন্য জলের অভাবে স্বৃত্যু বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। 

জার্মান সীমান্তের আজাদ ফৌজীদ্দের কথ! উল্লেখ করিয়া ক্যাঃ সেহগল 
বলেন যে, বুটিশ সামরিক কর্মচারীর আদেশে ফরাসী সৈন্তগণ বছ আজাদ হিন্দ 
ফৌজের সৈন্যদের গুলী করিয়া হত্য] করিয়াছে 1” 

১৬ 
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রুদ্ধ দ্বার কক্ষে সর্দার গিল ও শ্রীযুত জ্যোতিষ বনহুর বিচার 


শক্রু পক্ষের চর বলিয়৷ সামরিক আদালতে সর্দার অমর সিং গিল ও শ্রীবুত 
জ্যোতিষ বসুর বিচার হয় । এই তথাকথিত বিচারে একটা বিম্ময়কর ব্যাপার 
এই যে, বাঙ্গালার যে সমস্ত স্থানে সাধারণতঃ বিচার বসে, তাহারু কোথাও 
ইহা বসে নাই । ক্যামাক ফ্রাটের একটি বেসরকারী বাড়ী ভাড়া করা হয় 
এবং ভারত গবর্ণমেণ্ট সেখানে একজন বিচারককে প্রেরণ করেন। এই তথা 
কথিত বিচার রূদ্ধদ্বার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় এবং উহার সম্পর্কে সকল সংবাদ 
সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়। আসামীগণ সম্পর্কে অথবা তাহাদের বিক্ুদ্ধে আনিত 
অভিযোগ সম্পর্কে জনসাধারণকে কিছুমাত্র জানান হয় নাই। এই বিচারকালে 
এবং ভারতের অন্যান্ত অংশে এই ধরণের বিচারের সময় আসামীগণকে 
আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার এই মাত্র অধিকার দেওয়। হইয়াছে বে, সরকার কতৃক 
জনৈক আইনজীবীকে তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে। 
এবং দণ্ডিত ব্যক্তিগণকে ফাসি দিবার পরেই জনসাধারণের নিকট সংক্ষিপ্ত 
সংবাদ প্রকাশ কর! হয়। কিন্তু তৎপূর্ববে জনসাধারণ, পরিবার পরিজন ও বন্ধু 
বান্ধবেরা এই সকল আসামীর অনুষ্টে কি ঘটিয়াছে, সে সঙ্গদ্ধে একটি কথাও 
জানিতে পারেন না। 

শ্রীযৃত বন্থ এই অন্থরোধ জানাইয়াছিলেন যে, তাহার ফাসি হইয়া যাইবার 
পর তীহার স্ত্রীকে যেন সেবাগ্রামে মহাত্মা গান্ধীর তত্বাবধানে পাঠাইয়া দেওয়া 
হয় এবং সেখানে যেন তাহার স্ত্রী কোন গঠন মূলক কাধ্যের শিক্ষালাভ করিয়া 
জাতির সেবা করেন। জাতির সেবায় প্রাণ বিসঙ্জন করিয়া তিনি নিজেকে 
সম্মানিত বোধ করিতেছেন । 

সর্দার গিল কোনরূপ অনুরোধ জানান নাই বা কোন প্রকার অন্থুশোচন। 
প্রকাশ করেন নাই। 
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এই শহীদ ছয়ের প্রাণ রক্ষার জন্য কতৃপক্ষের নিকট আবেদন জানাইবার 
কম্যু পরে চেষ্টা করা হয়। কিন্তু গিল অনকম্প! প্রদর্শনের আবেদন পত্রে 
প্বাক্ষর করিতে অঙ্গীকার করেন। তিনি বলেন যে, তিনি আজাদ হিন্দ 
ফৌজের সৈম্ত এবং সৈন্যের মতই নিজের সন্বানকে ক্ষুপ্র না করিয়া! তিনি 
ম্বতযুবরণ করিতে চাহেন। 

সদ্দীর অমর সিং গিল, শ্রীযুত জ্যোতিষ বস্ত, শ্রীযুত হরিদাস মিত্র ও ডাঃ 
পবিত্র রায়--এই চারিজন বন্দীর মৃত্যুদণ্ড বড়লাট মঞ্তুর করিয়াছেন । 

মহাত্মা গান্ধী কিছুকাল পূর্বে মৃত্যুদণ্ডাজা প্রাপ্ত এই বন্দী চারিজন সম্পর্কে 
বড়লাট ও তাহার সেক্রেটারী স্যার ইভ্যান্স জেপ্কিন এর সহিত কথাবাঞ্ভায় 
প্রবৃত্ত হন। আদালতে বন্দী চারি জনের ষে মৃতীদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন, 
ন্হাঁত্মা গান্ধীর চেষ্টাতেই তাহা মঞ্জুর করা হয়। 


ৰাহান্ুরগড় বন্দীশিবিরে আজাদ হিন্দ ফৌজের ২৫ জন 
সদস্যের মৃত্যু 


আজাদ হিন্দ ফৌজের ২৫ জন বীর সেনা গত ৮ অক্টোবর বাহাছুরগড 
বন্দীশিবিরে জাতীয় সঙ্গীত গাহিবার অপরাধে ভীষণ এবং নিষ্ঠর ভাবে বন্দুকের 
'মাঘাতে মৃত্যু মুখে পতিত হন। 

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, বাহাছুরগড় বন্দীশিবিরে প্রায় ২১৫০০ আজাদী 
সৈম্তকে অবরুদ্ধ করিয়া বাখা হয়। তাহার] জাতীয় সঙ্গীত গাতিতে থাকিলে 
একজন ভারতীয় ক্যাম্প কম্যাগডার তীহাদিগকে এ সঙ্গীত গাহিতে নিষেধ 
করেন। তাহারা এই নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করেন এবং উর্ধতন কর্মচারীর নিকট 
রিপোর্ট করা হয়। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন 
এবং একজন ভারতীয় কম্যাপ্তারকে বন্দীগণের উপর বন্দুক চালনা করিতে 
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আদেশ দেন। ভারতীয় কম্যাগ্ডার এই আদেশ পালন করিতে অন্বীকার 
করেন। তখন দিল্লী হইতে একটি নবগঠিত গর্থ। বাহিনীকে াহাছুরগড় 
বন্দীশিবিরে তলব করা! হয় এবং আজাদ হিন্দ ফৌন্জের সদশ্তদের উপর বন্দুক 
চালনা করিতে আদেশ দেওয়া হয়, ফলে ২৫ জন আজাদী সৈন্য প্রাণ হারান 
এবং আরও কয়েক জন আহত হন । 

আহত সৈনিকগণকে একজন ভারতীয় ভাক্তারের নিকট প্রেরণ কর! হয়। 
তিনি সৈনিকদের যে বন্দুক চালনা করা হইয়াছে সেই সম্বন্ধে লিখিত বিবৃতি 
নী পাওয়৷ পর্যন্ত প্রথমে আহতদিগকে হানপাতালে ভণ্তি করিতে অদ্বীকার 
করেন। 

ইহাছাড়া বু বন্দীকে পরস্পরের প্রাতি জয় হিন্দ, বলিয়া অভিনন্দন 
জানাইবার অপরাধে চপেটাথাত করা হয় এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। আহত 
সৈনিকগণকে তিনি দিন পর্যাস্ত কোন কোন প্রকার খাদ্য দেওয়া হয় নাই। 

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বস্থ জার্মানীতে যাইয়া জান্মানগণ করৃর্ক ধৃত ভারতীয় 
সৈশ্তদের লইয়া যে বাহিনী গঠন করেন বাহাছুরগড় বন্দী শিবিরে অবরুদ্ধ সৈনিক- 
গণ তাহাদেরই অন্তভূক্ত । ইহাদ্দিগকে বলা যায় আজাদ-হিন্দ-ফৌজের 
ইউরোপীয় শাখা। 

গত সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসে এই শিবিরে কতকগুলি ঘটনা ঘটে । 
ঘটনাগুলির সত্যাসত্য নিদ্ধারণের জন্য বন্দীশিবির পরিদর্শন করিতে একদল 
সাংবাদিককে আমন্ত্র করা হয়। বন্দীনিবাসে যে সকল ঘটন। ঘটে তাহার তদন্ত 
করিবার অন্ত-_দুইটি তদস্ত আদালত করিয়া তাহাদের শ্রেণীবিভাগ করেন এবং 
তদনুসারে ভাহাদের সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন কর! হয়। 

বন্দীদের অভিযোগ এই যে, তাহাদের প্রতি অতিরিক্ত কঠোরতা! প্রদর্শন 
করা হইয়াছিল। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকজন দুর্বল লোককে ছিগুন পরিশ্রম 
করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। যখন তাহারা শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন 


আজাদ হিন্দ ফৌজ ২৪৫ 


গার্ভগণ তখন করিতে বাধ্য তাহাদিগকে উঠাইবার জন্ত সঙ্গীনের খোচা 
ব্যবহার করে। 

কয়েকটি খোয়াড়ের বন্দীর! দেওয়ালী উৎসবের স্তায় নির্দিষ্ট সময়ের অধিক 
সময় বাতি জালাইয়! রাখিয়া আজাদ-হিন্দ-ফৌজের অফিসাঁরন্রয় ক্যাপ্টেন 
শাহ নওয়াজ, ক্যাঃ ধীলন এবং ক্যাঃ সেহগলের মুক্তিতে আনন্দ প্রকাশ 
করে। কিন্তু এই সংবাদ পাইয়া গাডগণ আসিয়া পরে বাতি নিভাইয়। 
দেয়। 


বাহাঢুরগড় বন্দীশিবিরের বিবরণ 
বন্দীশিবিরের আয়তন ৪ বর্গমাইল। ইঠা কতকগুপি খোয়াড়ে বিভক্ত। 
এ০প্রত্যেকটি খোয়াড় কাটা তারে ঘেরা। প্রথমে ইহাতে ২,৫০০, লোক ছিল। 
১৯৪৫ সালের জুলাই মাসের শেষে সর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক বন্দীকে এখানে 
আনা হয়। ইহারা সকলেই সাধারণ শ্রেণীর। জাশম্বানদের হাতে যে সকল 
ভারতীয় দৈন্ত বন্দী হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেক অফিসার ছিলেন। 
ইহাদের অধিকাংশকেই জাম্মণনরা এল এলামিনে বন্দী করে। ইহারা 
বাহিনীর ভারতীয় শাখার অন্তরক্তি ছিল এবং ইহাদের লইয়া ৯৫* নং 
জান্নান রেজিমেন্ট গঠিত হ্ইয়াছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের সহিত ইহার 
পার্থক্য এই যে আজাদ হিচ্দ ফৌজ স্বাধীন বাহিনী রূপে লড়াই করিয়াছিল। 
শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বন্থু উভয় বাহিনীর হৃষ্টিকর্তী। জাপানে যাইবার 
পূর্ব্বে জান্মানীতে থাকিবার সময় তিনি ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর বীজ 
বপন করিয়াছিলেন। কিন্তু জান্মানরা ভারতীয় সৈন্যগণকে তাহাদের 
৮ পক্ষে যোগ দিবার জন্য কোন প্রকার কঠোরতা কিংবা অমান্ধিকত] 
করে নাই। 
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তদস্তের বিবরণ 


বৃটিশ ও ভারতীয় অফিসারদের লইয়া গঠিত ছুইটি তদন্ত আদালত প্রত্যহ 
সৈনিকগণকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন । তাহার! প্রতাহ প্রায় ৩০ জনকে প্রশ্নাদি 
করিতেন। ১৫০০ লোকের মধ্যে পরে ১৮০০ লোক বন্দীশিবিরে 
রাখা হয়। 

তদন্তকারীরা জানিতে চাহিতেন যে, এই সকল ভারতীয় সৈন্য স্বেচ্ছার 
জাম্মানদের সাহাধা করিয়াছিল কিনা এবং তাহার্দের বর্তমান মনোভাব কি। 
উহাই বিশেষভাবে বিবেচা ছিল । হাহ!র। বলিত যে তাহারা জান্মানদের সহিত 
যোগ দিয়! ঠিকই করিযাছে এবং ইচ্ছা করিয়াই যোগ দিয়াছিল, তাহাদিগকে 
কৃষ্ণ বর্ণের ফিতা লাগাইয়া দেওয়া হইত এবং বেতন ও ভাড়৷ বাজেয়াপ্ত 
করিয়! চাকুরী হইতে বরখান্ত করিয়া! দেওয়া হইত। যাহারা বলিত যে, তাহার! 
জাম্মানদের দ্বার! প্রভাবান্বিত হইয়া তাহাদের সহিত যোগ দিয়াছিল, তাহাদিগকে 
ধুসর রংএর ফিতা লাগান হইত। ইহাদিগকে বেতন দিয় বিদায় করিয়া দেওর। 
হইত যাহাতে নিজেদের গ্রামে যাইয়া বসবাস করিতে পারে কিংবা চাকুরী 
খু'জিয়া লইতে পারে। যাহারা কোনকালে জান্মানদের সাহাষ্য করিবার ইচ্ছা 
পোষণ করে নাই, তাহাদিকে শাদা ফিতা লাগান হইত এবং পুনবায় চাকুরীতে 
পাঠাইয়। দেওয়া হইত। 

বাহাছুরগড় বন্দীশিবিরে বন্দী সৈনিকদের উপর যে কী নিষ্ঠর ব্যবহার কর! 
হইয়াছে তাহার আরও কয়েক উদ্দাহরণ দেওসা হইল-- 

ক্যাম্পের একজন বন্দীকে শাস্তিম্বরূপ শ্রমসাধ্য কাজ করিতে দেওয় হয় 
সে অন্ুস্থ ছিল বলিয়া এ কাজ করিতে অসমর্থ হয়। এই অবস্থায় জনৈক 
ন্রবেদার মেজর সঙ্গীনের খোচা] মারিবার আদেশ দেন। কিন্তু রূগ্ন ব্যক্তির 
উপর এইরূপ জুলুম করিতে গাড”টি অসম্মত হয়। তখন সংবাদ পাইর! বুটি* 
মেজর আসেন এবং পিঞ্তরাবদ্ধ ব্যক্তিদের অপমান করেন। অপমানিত বন্দীগণ 
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উক্ত মেজরকে প্রহার করেন। উহার পরই বৃটিশ সিংহের পপ্রেট্টিজ” অতি 
মাত্রায় স্ফীত হইয়া! উঠে এবং এবারে জনৈক বুটিশ কর্ণেল আসিয়া কয়েকজন 
ভারতীয় অশ্বারোহী সৈম্তকে তলব করেন এবং পি্তরস্থ বন্দীদের উপর বেয়নেট 
চাঙ্জ করিবার আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু এবারও সৈম্তগণ বুটিশ কর্ণেলের 
এই অন্যায় আদেশ পালন করিতে অসম্মত হয় । এবারে গুধ1 লইয়। পরীক্ষার 
পাল! । কর্ণেল মনে করিয়াছিলেন আর সব ভারতীয় টসম্ত যাহাই করুক, গুখ1 
সৈন্য যে কোন হুকুম তামিল করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্তু গুরারাও 
বেয়নেট চার্জ করিতে অসম্মত হয়। 

কিন্ত ইহাতেও কর্ণেল নিরস্ত হইলেন না। পরদিন একটি শুষ্ট পিঞজরে ৩০০ 
বন্দ'কে লইয়া গিয়া তাহাদিগকে ছুইঘণ্ট। পধ্ান্ত হেট মুণ্ডে বাথ! হয়। বন্দীগণ 
ইহার পর যখন অত্যন্থ ক্লান্ত হইয়। পড়েন তখন কতগুলি প্রহরী আনিয়া ক্লাস্ত 
লোকদিগের উপর বেয়নেট চাঞঙ্জ করা হয়। ফলে ৩৪ জন ভখম হয়। এক 
ব্ক্তির দেহের ৭ স্থানে জখম হইয়াছিল । 


ব্রন্মে বন্দী সৈনিকদের উপর অত্যাচার 

১৯৪৫ সালের ২৮শে এপ্রিল তারিখে আজাদ হিন্দ ফৌজের 
কয়েকজন নৈন্যকে ব্রক্ষদেশের অন্তর্গত মাজনাওয়ে বন্দী করা হয়। 
তাহাদের সকলকেই একটি স্থানে একত্রিত কর! হয় এবং তৎপর তাহাদের 
উপর আক্রমণ চালান হয়। ফলে তাহাদের মধ্যে চাবিজনের তৎক্ষণাৎ 
মৃত্যু ঘটে এবং ত্রিশজন আহত হয়। ইহার পর এ দিন প্রায় বেলা 
২টার সময় তাহাদিগকে একটি উন্মুক্ত স্থানে রাখা হর এবং সারাদিন ও সারা- 
রাত্রি তাহাদিগকে কোন খাছ বা জল দেওয়া হয় না। পরদিন সকালে দশ 
মাইল পথ মার্চ করাইয়া লইয়! যাওয়া হয়। সৈনিকের এই প্রকারে সড়কে 
গিয়া পৌছিলে সেখান হইতে তাহাদিগকে লরীতে করিস থাউনভীনে লইয়। 
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যাওয়া হয়। এই স্থানে তাহাদের মাহিয়ানার খাতা, ব্যাজ, ঘড়ি, ফাউণ্টেনপেন 
নগদ টাক] এবং অন্যান্য জিনিষপত্র কাড়িস্বা লওয়া হয়। এই স্থানে প্রায় এক 
সপ্তাহ অবস্থান করিবার পর সৈনিকদিগকে মাগুইয়ে লইয়া যাওয়া! হয় এবং 
একটি উন্মুক্ত শিবিরে তাহাদিগকে রাখা হয়। এই শিবিরে তাহাদিগকে রৌদ্র 
ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার মত কোন তাবু বা চালা ঘর ছিল ন1। প্রত্যহ 
সকাল ৭টা হইতে বৈকাল ৪টা পর্য্যন্ত বন্দীগণকে কাজ করিতে হইত। এই 
স্তানে যে খাবার দেওয়া] হইত তাহ অত্যন্ত খারাপ। এইভাবে প্রায় ১৫ দিন 
অতিবাহিত হুইবার পর সৈনিকগণকে বিমানযোগে ভারতবর্ষে লইয়! 
আস! হয়। 

ছুইমান পরে তাহাদিগকে নীলগঞ্জ বন্দীশিবিরে লইয়া যাওয়া! হয়। সকালে 
পট! হইতে বেলা ১১টা এবং বৈকাল ২ট1 হইতে ৫ট। পধান্ত কাজ করিবার জন্য 
তাহাদিগকে বাহিরে লইয়া যাওয়া হইত । তাহাদের ১৩০ লোককে কাটা 
তারের বেড় দেওয় তাবুর ভিতর রাখা হইত । 


ভারতে প্রত্যাবর্তনের সময় বন্দী সৈনিকদের উপর অত্যাচার 


আজাদ হিন্দ ফৌজের লে ৪১ জন সৈন্যকে টোকিওতে সৈনিক বৃত্তি শিক্ষার 
জন্য পাঠান হইয়াছিল। জাপান আত্মসমর্পণ করিলে আমেরিকানর! তাহাদিগকে 
জাপান হইতে ম্যানিলায় লইয়৷ যায়। য্যানিলা হইতে তাহ।দিগকে একটি 
বিমানবাহী জাহাজে করিয়া হংকংএ লইয়া যাওয়া হয়। এই জাহাজখানি 
ইংবাজদের ছিল, ইংবাজ গোলন্দাজরা বন্দীদের ক্যামেরা, ঘড়ি এবং 
অন্যান্থ মূল্যবান জিনিষ ছিনাইয়! লয় এবং তাহাদিগকে গালিগালাজ করে। 
তাহাদিগকে জাহাজের একটা গুদাম ঘরে রাখ! হইয়াছিল। ঘরট! 
এমনভাবে আবছ ছিল যে সে ঘর পশুদেরও বাদের অযোগ্য ছিল। দিনে 
একবার মাত্র ডেকে যাইয়া তাহারা এক ঘণ্টার জন্ত বিশুদ্ধ বাস সেবন করিতে 


আজাদ হিন্দ ফৌজ ২৪৯ 


পারিত। তাহাদিগকে আধখানা করিয়া রুটি এবং সামান্ত মণ্ড খাইতে 
দেওয়া হহ ত। 

১*ই নভেম্বর জাহাজ হংকংএ পৌছিলে বন্দীগণের জন্য নিযুক্ত গ্রহরীগণ 
তাহাদের মূল্যবান জিনিষপত্র লুঠ করে। বন্দীদের ্ট্যানলী কারাগারে লইয়া 
'গিয়৷ পৃথক পৃথক ভাবে ছোট ছোট কুঠরীতে আটকাইয়া রাখা হয়। কোন 
কোন বন্দীকে নির্মমভাবে প্রহারও করা হয়। কয়েকদিন যাবৎ এই 
ব্যাপার চলে। কারাগারে বন্দীগণ প্রায় সকলেই পীড়িত হইয়া পড়ে। একটি 
ছেলে দারুন আমাশয় ভূগিতে থাকে । তাহাকে কোন উষধ খাইতে ন] দিয়া 
ক্যাষ্টর অছ্চেল খাইতে দেওয়া হয়। কারা প্রাচীরের অস্তরালে বহুদিন 
কষ্টভোগের পর বন্দীগণকে মাত্রাজে প্রেরণ কর! হয়। 

বন্দুকের গুলী ও লাঠি চালনার আদর্শ, সংযম ও ধৈর্যের কাহিশ্রী 
পুরাতন হইয়া গিয়াছে । সৈন্ত এবং পুলিশ আমাদের দেশের নিরগ্ বাক্তিদের 
উপর যখনই গুলী ছোঁড়ে অথব। লাঠি চাঙ্জ করে, তাহ] তাহারা একেবারে 
নিরুপায় হইয়াই করে, কিন্তু তাহাও তাহাও অত্যন্ত সতর্কতার সহিত এবং 
স্মৃভাবে-_-যতটুকু না করিলে চলে নাঃ ঠিক ততটুকু । অত্যন্ত উত্তেজনার মধো 
সৈম্ত ও পুলিশ কিরূপ মাটির মানুষের মত শাস্ত ও শীতল থাকে, তাহাই বুটিশ 
শাসকগণ আমাদিগকে শুনাইয়া থাকেন এবং তীহার। নিন্দাভাজন না হুইয়! 
যে অতীব প্রসংশা! লাভের যোগ্য-_দেশবাসীকে ইহাই বিশ্বাস করিতে বলা 
হয়। কিন্তু মু লাঠি, সতর্কতার সহিত গুলীবর্ণণ এবং সৈন্ত ও পুলিশের 
ধৈর্ধযগুনের পরিচয় দেশবাসী পাইতে অভ্যন্ত। তাহাতে এই ধরণের সরকারী 
কৈফিয়তের কোন যূল্যই তাহাদের নিকট থাকে না। ম্বারধীনতাকামী বন্দীদের 
দমন করিবার জন্য বিদেশী শাসকবর্গ যে কোন হীন পশ্তাই অবলম্বন করিয়া 
থাকে ইহা কাহারও অজ্ঞাত নয়। লাহোর, লালকেক্লা, নীলগঞ্জ প্রভৃতির 
নুশংস ঘটনাবলীই তাহার জরন্ত প্রমাণ । 
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আজাদী সাংবাদিকের ভুর্দশ।- গত ১১ই জানুয়ারী (১৯৪৬) আজাদ 
হিন্দ ফৌজের মোট ৬০৫ জন লোককে ব্যাঙ্ক হইতে জাহাজে করিয়া ভারতে 
চালান দেওয়া হয়। আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের কয়েকজন মন্ত্রী এবং ভারতীয় 
স্বাধীনত] সজ্যের কয়েকজন নেতা ব্যান্কক হইতে উক্ত জাহাজে আরোহণ করেন । 
কিন্ত ভারতে আসিবার পথে জোর করিয়া তাহাদিগকে সিঙ্গাপুরে নামাইরা 
দেওরা হয়। ঘটনার বিবরণ প্রকাশ, তাহাদের উপর নানাবিধ 
অত্যাচারও চলে । এই সকল লোকদ্িগকে ভারতে আনিয়া বিচার করিবার 
কথ ছিল। কিন্তু পরে সিঙ্গাপুরেই তাহাদের বিচার করা! হইবে বলিয়া বুটিশ 
গভর্ণমেণ্ট স্থির করেন । 

আজাদ হিন্দ ফৌজে বোগদানের পূর্বে ইহাদের মধ্যে--৩৫« জন সাধারণ 
বেসামরিক নাগরিক ছিলেন; অবশিষ্ট লোকের] বুটিশ ভারতীয় সৈম্ট বাহিনীর 
সৈন্ত ছিলেন। ইহাছাড়া নিয়লিখিত ব্যক্তিগণও এই দলে ছিলেন £-- 

(১) ব্যাঙ্কের স্বাধীনত৷ লীগের সভাপতি শ্রীযুক্ত ঈশ্বর নিং, (২) 
মিঃ ভি, এম, খান, €৩) উপদেষ্টা যিঃ করিম গণি, (৪) উপদেষ্টা মি: 
পরমানন্দ, (৫) পণ্ডিত রঘুনাথ শর্মা, (৬) ব্যাঙ্ককের ভারতীয় স্বাধীনতা 
লীগের সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিবংশ লাল, (৭) মিঃ অ'কবর আলী, (৮) শ্রীযুক্ত 
এস, এম, ঘোষ, (৯) শ্রীধুক্ত ভি, প্রকাশ, (১০) শ্রযুক্ত পি, এন, শম্মা, 
(১১) শ্রীযুক্ত প্রীতম সিং ( ১২) শ্রীযুক্ত যশোবন্ত সিং ( ১৩) শ্রীযুক্ত অমর সিং 
ও অন্তান্য তিন জন। 

৯ই জানুয়ারী ব্যাঙ্ককস্ত ব্যাগওয়াং জেলে আজাদ হিন্দ ফৌজের 
আবদ্ধ নেতৃবৃন্দ ও সৈম্তদের জানান হয় যে, তাহাদের ভারতবর্ষে লইয়! যাওয়া 
হইবে। বস্ততঃ ১২ই তারিখ তাহারা যাত্রা করেন। তীহাদের কথা দেওয়া 
হইরাছিল যে, তাহাদের ভারতে লইয়া যাওরা হইবে । কিন্তু পিঙ্গাপুরে 
আসিয়া তাহাদিগকে বলপুর্ববক জাহাজ হইতে নামাইফ1 দেওয়া হয় এবং লাঠি" 


আজাদ হিন্দ ফৌজ ২৫১ 


দ্বার ই'হাদিগকে নির্শম ভাবে প্রার করা হঘ, এবং তাহাদের জিনিবপত্রও 
লুন করা হয়। এমন কি কয়েকজনকে জাহাজ হইতে ছুড়িয়া! জেটিতে ফেলিয়া 
দেওয়া হয়। 

ভারতীয় শ্বাধীনত1 লীগ এবং মন্ত্রিসভার লোকদের ১:ই জান্তয়ারী. এবং 
আজাদ-হিন্দ ফৌজের লোকদের -৯শে জান্যয়ারী সিঙ্গাপুর জেলে লইয়া 
যাওয়া হয়। 

বুটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ আজাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রীদের প্রতি যে আচরণ 
করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত অপমানজনক । *সিদ্ধিয়। টীম নেভিগেশণ কোম্পানীর 
জাভাজখানির অফিসারগণ কিন্তু "জয়হিম্দ” ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া ইহাদের 
সম্বদ্ধন1 করেন। 

আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠার্দিবস উদ্াপনের পরিণাম 

সিঙ্গাপুরের ভারতীয়গণ স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকারের প্রতিষ্ঠা বাষিকী 
উদ্যাপনের আয়োজন করেন। প্রভাতে ত্রিবর্ণ রপ্রিত পতাকা সকল ভারতীয়ের 
গৃহে এবং ব্যবসাক্ষেত্রে উত্তোলন করা হয় । আজাদ হিন্দ ফৌজের বিদ্ধন্ত সমর- 
স্বৃতি স্তস্তের ধ্বংসাবশেষের উপর জনগণ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। বালক সেন! এবং 
বালিক৷ সেনার সভ্যও সঙ্যার! জাতীয় পতাক! হন্ডতে সহরের প্রধান রাস্তাগুলি 
পরিভ্রমণ করিয়া আজাদ হিন্দ ফৌজের সমবস্থৃতি স্তস্তের নিকট উপস্থিত হয়। 
স্বৃতিষ্তন্তের ধ্বংসাবশেষের উপর জাতীর পতাকা উত্তোলন কালে জনতা স্তব্ধ 
হইয়া দাড়ায় এবং সকলে মিলিয়া জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে থাকেন । শহীদদের 
স্থৃতির উদ্দেশে দুই মিনিট কাল সকলে নিস্তব্ধ হইয় থাকেন। 

এই সময দুইজন বুটিশ অফিসার-_এম্থানে উপস্থিত হইয়া--অরুমুগম, আনন্দ 
লিং এবং কৃষ্ণ স্বামীকে গ্রেধার করে। কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তাহাদিগকে 
পরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। 


সামরিক আদালতে উপস্থাপিত দলিল 


আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের বিচার উপলক্ষে দিল্লীর লাল কেন্লায় 
'সামরিক আদালতে আজাদ-হিন্দ সরকারের যে সমস্ত দলিল পত্র উপস্থিত কর! 
হয় তাহার হবার] সন্দেহাতীত ভাঁবে উপলব্ধি করা যায় যে, পৃথিবীর যে কোন 
সভ্যদেশের শাসনতন্ত্র যে সমস্ত গ্রয়োজনীয় নিয়ম ও শৃঙ্খলার উপর ভিত্বি করিয়া 
প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকরী কর! হয়-_নেতাজী স্থৃভাষচন্ত্র বন্ধুর প্রতিষ্ঠিত অস্থায়ী 
আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টও সেই সমস্ত নিয়ম ও শৃঙ্খলার উপরই প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল । আজাদ হিন্দ গবর্ণমেন্টের নিম্নলিখিত--দলিল পত্র হইতে ইহ! 
নুপষ্টভাবে প্রমানিত হয় £-_ 


ভারতীয় জাতীয় বাহিনী 


বিশেষ আদেশ নং ১১ ১লা সেপ্টেম্বরঃ ১৯৪২। 
ক্যাপ্টেন মোহন দিংঃ ভারতীয় জাতীয় বাহিনী জিঃ ও, মি, কর্তৃক। 
প্রমোশন £ 


জি, ও, সি, আনন্দের সহিত নিয়লিখিত সেকেণ্ড লেঃ পদাধিকারের 
ব্যক্তিবর্গকে ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৪২, হইতে প্রমোশন দিতেছে £ 


প্রাক্তন পদ এবং ইউনিট। 
শাহ্‌ নওয়াজ খান ক্যাপ্টেন ১১৪ পাঞ্জাব। 
পি, কে, সেহগল ক্যাপ্টেন ২১৭ বালুচ। 
ুরুবক সিং ধীলন ক্যাপ্টেন ১1১৪ পাঞ্াব। 


বাবুক্জাম স্থবেদার ম্জের ১১৪ পাঞ্জাব / 
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লেঃ পি, ডরুঃ কেজ। 
( স্বাঃ) এম, জেড, কিয্নানী, মেজর | 
ভারতীয় জাতীয় বাহিনী, প্রধান কর্মকেন।' 


বিশেষ আদেশ নং ১২, ই অক্টোবর, ১৯৪২ 


জেনারেল মোহন সিং ভারতীয় বাহিনীর জি, ও, সি; । 

প্রমোশন £ 

ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর জি, ও, সি, আনন্দের সহিত ভারতীয় স্বাধীনতা 
লীগের কর্মপরিষদের মভাপতির অনুমোদন সাপেক্ষে নিযলিখিত প্রমোশন 
দিতেছেন £ 


১৫ই অক্টোবর, ১৯৪২ হইতে লেঃ কর্ণেল হইবে ৫-- 


নাম এবং পদাধিকার ইউনিট । 

মেজর শাহ্‌ নওয়াজ খান এইচ, কিউ, ১নং হিন্দ ফিল্ড ফোর্স গপ। 
ক্যাপ্টেন পি, কে? মেহগল রি-ইনফোস মেপ্ট ৭ 
ক্যাপ্টেন গুরুবক্স ধীলন (সাঃ) এম, জেড, কিয়ানী, লেঃ কর্ণেল! 


চীফ অফ জেনারেল টাক, 
ভারতীয় জাতীয় বাহিনী, প্রধান কার্ধ্যালয়। 


২৫৪ আজাদ হিন্দ ফৌজ 


" স্পেশ্তাল অর্ডার (১২নং) ১৫ই অক্টোবর ১৯৪২ জেনারেল মোহন 
লিং জি, ও, সি, আজাদ হিন্দ ফৌজ। 


সেনাবিভাগ্ £ 

প্রমেশন £ ভারতীয় ইণ্ডিপেণ্ডে্লস লীগের সভাপতির' অনুমোদন সাপেক্ষে 
ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর ; জি, ও, সি, নিম্নলিখিত পদোন্ততির নির্দেশ 
দিতেছেন £-_ 

মেজর শাহ নওয়াজ খ1 ১৫ই অক্টোবর হইতে লেঃ কর্ণেল হইবেন। 

ক্যাপ্টেন পি, কেঃ সেগল এবং ক্যাপ্টেন ধীলন অক্টোবর হইতে ঘেজর 


হইবেন । 
হ্বাঃ এম, জেড, কিয়ানী ; 


আজাদ হিন্দ ফৌজ গ্যাগ্রের পরিবর্তনের খসড়া 


নব ধারার ৪র্থ অংশের পরে নিম্নলিখিত অংশ বসিব £ 


(4) সৈম্ত সিপাহী ১৬* দিন ( ৬ মাস) পধ্যস্ত সশ্রম 

কম্যাগডার এন, মি, ও, কারাদণ্ড । সশ্রম অথব! বিনা- 
শ্রমে ৬০ দিন পর্য্যস্ত সকল পদের 
জন্কই মকুব হইবে । 

মেজর পদাধিকারী যদি অতিযুক্ত অফিসার কোট 

পধ্যস্ত অফিসার মার্শালের বিচার অপেক্ষা সরাসরি 
বিচার প্রার্থনা করে, তবে পরবতী 
নিয়পদে নামাইয়া দেওয়া অথবা 
সতর্ক করিয়া দেওয়া! হইবে। 
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আইনের ৫৪ ধারায় বণিত স্কেল অনুযায়ী ফিল্ড অফিসার ব্যতীত অন্যান্ত 
অফিসারদের ১৫ দিন পর্য্যস্ত নির্জন কারাবাসের দণ্ড দেওয়া! চলিবে । 

এতঘ্যতীত সমুদয় পদাধিকারীদের ৩* দিনের অনধিকালের 'মাহিন! 
বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ দেওয়া! চলিবে। 


শারিরীক দণ্ডবিধান £ 

সিপাহী এবং এন, সি, ও'দের মধ্যে গুরুতর অনিরমান্থবন্তীতার জন্ত তিনি 
আইনের ৫৫ ধারার বিধি অন্থ্ষায়ী ৩ সপ্তাহকাল পর্যস্ত প্রতি সপ্তাছে 
৩ বেত্রাঘাতের অনধিক বেন্রাঘাতের আদেশ দিতে পারেন । 


(৬) সামরিক বারোর সিপাহী নয় মাস পধ্যস্ত সশ্রম কারাদণ্ড । 

ডাইরেক্টীর এন, সি, ও, অথবা ৯* দিন পর্য্যন্ত সশ্রম 
কারাদগুলহ পরবর্তী নিয়পদে 
বহাল। 

'ফিল্ড অফিপার সহ পরবর্তী নিয়পদে বহাল অথব! 

যাবতীয় অফিসার কঠিনভাবে সতর্ক অথবা শ্ধু 
সতর্ক করা । 


আইনের ৫৪ ধার! অনুষায়ী ফিল্ড অফিদার এবং অন্তান্ক অফিসারদের প্রতি 
১ মাস পধ্যস্ত নিজ্ঞজন কারাবাসের আদেশ । 


এতদ্যতীত তিনি যাবতীয় পদে ৬* দিনের অনধিককালের মাহিন| বাদেয়াপ্ণ 
করিতে পারেন । 


শারিরীক দণ্ডবিধি : 


সিপাহী এবং এন, পি, ওদের মধ্যে গুরুতর এনিষ্মানুবর্তিতার জন্ত তিনি 


২৫৬ 
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আইনের ৫৫ ধারার বিধি অন্ুযায়ী ৪ সপ্তাহের জন্ত গ্রতি সপ্তাহে ৩ বেত্রাঘাতের 
অনধিক বেত্রদণ্ডাদেশ দিতে পারেন। 
(৭), ক্ষুত্র সৈম্তদলের কম্যাগডার 


(ক) কম্যাণ্ডিং অফিসার 


(খ) ২৯০এর অধিক কিন্তু 
৫০০এর কম সৈম্তদলের 
কম্যাণ্ডিং অফিসার 

(গ) ৫এর অধিক কিন্ত 
২০*এর কম সৈম্তদলের 
কম্যাণ্ডিং অফিসার 

(ঘ) ৫*এর কম সৈন্ভদলের 
কম্যাণ্ডি অফিপার 

($) সৈশ্তদলের কম্যাণ্ডিং 
এন, সি* ও, 


এই ধারার (৪) উপধারাম় 
বণিত রেজিমেণ্ট অথবা গ্রুপ, 


'কম্যাগ্ডারের ক্ষমতা | 


এই ধারার (৩) উপধারায় 
বণিত ফিল্ড অফিসারের 
ক্ষমতা । 

এই ধারার (২) উপধারায় 
বণিত কম্যাণ্ডি অফিসারের 
ক্ষমতাসমূহ | 

এই ধারার (১) উপধারাক়। 
বণিত অফিসারের ক্ষমতা । 

ব্যারাকে সাতদিন পধ্যস্ত 
আটক 'অথব৷ প্রহরী সৈন্য 
অথবা ক্লান্তির জন্য আরও 
সাত দিন। 

যখন আরও বেশী শাস্তির 
প্রয়োজন তখন তিনি অভি- 
যুক্তকে অফিসার কর্তৃক 
পরিচালিত নিকটস্থ ইউনিট 
অথবা সৈন্তদলের নিকট, 
প্রেরণ করিবেন। 


পশশসপাল (0 আন্ত আআ জা তক সই শা আশ শপ ত শা 


₹8%11%% ২৬ 


শপ আপি তা জল তত 2৪৮ -* 


87754 এ 
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182 ০০০০ নত গা পিল দিন ক ৫5 
ক 8৫ [8৭ 868 4৮784৭ ৩ তত শর তত 
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০০ ঘ্্ধা শনতপিটি ৫8 894 ছক নিভিহজধা লা 
888858%ত ৫ রকি ইত 8844. কারি ১24 ফা রি 
৮ পিবিির পন, হব জলির ঠা রহিত ৮ 
ই মুর্ক ধিপিনা উনি হি পদ টি 2০ পিক ১ পাত আআ 
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১ রর টি ঞঃ 
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আজাদ হিন্দ ফৌজ ২৫৭ 


যখন দলের কম্যাগ্ডার মনে করিবেন ষে তিনি যে দণ্ডাদেশ দিতে পারেন 
তাহ! অপেক্ষা! লঘু দণ্ড দিলেই স্থবিচার কর! হষ্টবে তখন তিনি আইনের 
৫€* ধারা অনুযায়ী কোন বিশেষ ক্ষেত্রে নিজ বিবেচনা অনুযায়ী লঘু দণ্ডাদেশ 
দিতে পারেন। এইরূপ দণ্ডাদেশ ২-- 

(১) লাইনে ২৮ দিন পধ্যস্ত আটক। 

(২) ৭ দিন পর্যন্ত অতিরিক্ত প্রহরীকার্ধয। 


অথব! ক্লাস্তিকর কাধা । 


মলিটারী বুরো৷ গেজেট 


নং এ।৪ 


ক্রমিক সংখ্য1 ৮ তারিথ ১৭ই এপ্রিল, ১৯৪৩ 


সংযুক্ত 
(১) নিয্নলিখিত লিষ্টে (নং ) বণিত অফিসারদের ভারতীয় স্বাধীনতা 


ংঘের সভাপতির অনুমোদন সাপেক্ষে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীতে সংযুক্ত করা 
হইল। 


ক্রমিক সংখ্য! ৯ 


নিয়োগ 


(২) আদেশের সন্থিত প্রেরিত (ক), (খ) (গ) ও ঘে) তালিকায় বর্ণিত 
অফিসারদের ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের সভাপতির অনুমোদন সাপেক্ষ ভারতীয় 
জাতীয় বাহিনীতে নিয়োগ করা হইল। 


১৭ 


২৫৮ আজাদ হিন্দ ফৌজ 


ক্রমিক সংখ্যা ১১ 
বদলী এবং কার্ধ্য নির্দেশ 
নি্ললিখিত বদলী এবং কার্যযের নির্দেশ দেওয়া হইল। 
র্যাঙ্ক নাম কবে হইতে 


(স্বা:) পি, কে, সেগল, মেজর মিলিটারী সেক্রেটারী । 


মিলিটারী সেক্রেটারীর শাখা 
নিয়োগ 
ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর জি, ও সি নিম্নলিখিত নিয়োগ করিতেছেন । 


লেঃ কর্ণেল শাহ নওয়াজ খা ২৬শে নভেম্বর, ১৯৪২ সাল হইতে অফিসার 
কেডেট ট্রেনিং স্কুলের ভারপ্রাপ্ত হইলেন। / 


বদলী এবং কার্ধ্য নির্দে্ণ 
নিয়লিখিত বদ্দলী এবং কার্ধযনিদেশ দেওয়! হইল £-_ 
লেঃ শাহ নওয়াজ খাঁ ২৬-১১-১৯৪২ হইতে রিইনফোরমেন্ট, জিপি হইতে 
আই, এন, এ হেড কোয়াটাস” ক্যাডেট ট্রেনিং স্কুল। 
(স্বাঃ ) এন, এস, ভগত 


লেঃ কর্ণেল 
আই, এন, এ-র মিলিটারী সেক্রেটারী, 


আজাদ হিন্দ ফৌন্গ ২৫৯ 
মিলিটারী ব্যুরো গেজেট 


ক্রমিক সংখয--৭ তারিখ, ১*ই এপ্রিল ১৯৪৩ 
নিম্নলিখিত নিয়োগ ও বদলী কর] হইল £-- 
ব্যাঙ্ক নাম 
মেজর পি, কে সেহগল ১নং হেড কোয়ার্টার হইতে ডি, এম, বি-র গপ 
গ্রপ অফিসে-_-২৬-২-৪৩ হইতে । 
লেঃ কর্ণেল শাহ নওয়াজ খী! রি্টনফোর্সমেপ্ট হইতে এ 
| গপেস্”২৬-২-৪৩ হইতে । 
বিদাদরী-- 


১০ই এপ্রিল, ১৯৪৩ ( স্বাঃ) পি, কে, সেগল 
! 


অঙ্গীকার পত্র 


(১) আমি এতন্ারা স্বেচ্ছায় এবং স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ভারতীয় শ্বাধীনতা' 
লীগের পিভিল ভলার্টিয়াস-এ যোগদান করিতেছি। 


(২) আমি দৃঢ়তার সহিত ও আস্তরিকতার সহিত নিজেকে ভারতবর্ষের 
কার্যে উৎসর্গ করিলাম এবং এতদ্বারা ভারতের স্বাধীনতার জন্য জীবন পণ 
করিলাম। আমার যথাসাধ্যভাবে এমনকি আমার জীবন বিপক্ন করিয়াও আমি, 
ভারতের সেবা করিব এবং ভারতের মুক্তি আন্দোলনে সাহাধা করিব। 
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(৩) দেশ সেবা করিতে গিয়া আমি কোনরূপ আত্ম-সুবিধার প্রতি লক্ষ) 
করিৰ না। 

(৪) আমি সকল ভারতীয়কে জাতি, ধর্ম, ভাষা! অথবা! প্রদেশ নির্বিশেষে 
আমার ভাই ও ভগ্রীরূপে গণ্য করিব। 


(৫) আমি বিশ্বস্তভাবে এবং বিনা দ্বিধায় ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের 
আদেশ ও উপদেশ মানিয়া চলিব এবং তদনুযায়ী কাধ্য করিব । যখন যাহার 
আদেশাধীন থাকিব তখন তাহার ন্তায়সঙগত এবং আইনসঙগত আদেশ পালন 
করুব। 


তারিখ***১*১*১১১৯ 
স্থান-- (হ্বাক্ষর ) 


আজাদ হিন্দ ফৌজ সৈল্যাদের পুরস্কার 


পূর্বাপর উল্লেখের ধারা অনুযায়ী পুরফার দ্বারা আজাদ হিন্দ ফৌজের 
সদস্যদের অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার কর্তৃক ভৃবিত করা হইবে £-- 


১। শহীদ-ই-ভারত 


২। শের-ই-হিন্দ 
৩। সার্দার-ই-জঙ্গ 
৪। ভাই-ও-হিন্দ 


৫1 তামঘা-ইশবাহাছুরী 
৬। তামঘা-ই-শক্রনাশ 


আজাদ হিন্দ ফৌজ ২৬১ 


(২) ব্যক্তিগত সাহসিকতা, বর্তব্যনিষ্ঠা এবং রণক্ষেত্রে নৈপুণোর পরিচয় 
হিসাবে ভবিষ্যতে ছুই রকম সর্দার-ই-জঙ্গ মেডেল দেওয়৷ হইবে । 

এখন পর্যস্ত এ মেডেলের কেবলমাত্র প্রথম রকম অনুযায়ী পুরফার দেওয়া 
হইবে। 


(৩) আজাদ হিন্দের যে সকল সদন্ত রণক্ষেত্রে বিচক্ষণতা এবং প্রশংসনীয় 
কাধ্য প্রদর্শন করিলে অথচ পুরস্কারের উপযুক্ত গুণাবলীর পূর্ণ অধিকার থাকিবে 
না তাহাদের অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের নেতা কর্তৃক সনদ-ই-বাহাছুরী 
সার্টিফিকেট দেওয়৷ হইবে। 


তামঘা-ই-শক্রনাশ পুরস্কার নিয্ললিখিতরূপে দেওয়া হইবে £-- 


“কৃ” ৫শ্রণী £ আজাদ হিন্দ ফৌজের যে সকল সদস্ত ব্যক্তিগত যুদ্ধে অথবা 
লগত যুদ্ধে যেখানে ব্যক্তিগত লাহদিকতা৷ ও বুদ্ধিমতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে 
সেক্ষেত্রে কোন বুটিশ অথবা মাকিন অফিসার মুত অথবা জীবিত বন্দী করিতে 
সক্ষম হইবে তাহাদিগকে ইহ] প্রদত্ত হইবে। 

“দখ” শ্রেণী : আজাদ হিন্দ ফৌজের যে সকল সন্ত ব্যক্তিগত যুদ্ধে অথবা 
দলগত যুদ্ধে নিজ বুদ্ধিমতা| এবং সাহসিকত। দর্শাইয়। বুটিশ অঞ্থবা৷ মাকিন সৈন্ত 
নিহত অথবা বন্দী করিতে অতিরিক্ত সান এবং ছিসিদিরাও পরিচয় দিবে 

হাদের ইহ] দেওয়া! হইবে। 


তামঘা-ই-বাহাছুরী-র পরে “তামঘা-ই-শক্রনাশ? দেওয়া হইবে । এই 
মেডেল অন্ত কোন গুণের জন্য গ্রদত পুরস্কারের সহিত আজা? হিন্দ ফৌজেবু_ 
সদস্তদের দেওয়া হইবে । 


“তামঘা-ই-শক্রনাশ' মৃত্যুর পরেও দেওয়া হইবে। 
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অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার স্থির করিয়াছে যে, ভারতের বাহিরে অথবা 
ভারতের মধ্যে যে ব্যক্তি, আজাদ হিন্দ ফৌজের সদস্য হউক বা না হউক 
ভারতের মুক্তি আন্দোলনে যোগদান এবং সাহাষা করিয়। উপরোক্ত পুরস্কারের 
গুণাবলীর অধিকারী হইবে তাহাদেরও এই মেডেল দেওয় যাইবে। 


ভারতের বাহিরে অথবা ভিতরে থাকিয়া বৃটিশ অথবা মাকিন সৈন্য ছাড়া 
যাহার! ভারতের স্বাধীনতার পথে শক্রবিশেষ তাহাদের জীবিত বন্দী অথবা 
হত্যা করিয়া ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনে সাহায্য করিবে তাহাদেরও এই 
মেডেল দেওয়! হইবে । 


ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর পুনগঠনের নীতি 


(১) ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সমুদ্র কর্ণেশন সর্বপ্রথম পুনর্গঠিত 
হইবে। 


সংমিশ্রণ বারা ইউনিট এবং সাব-ইউনিটগুলি শক্তিপুর্ণ করা হইবে। 


-. বাতি হইলে রি-ইনফোস মেন্ট ক্যাম্প হইতে তাহা পূরণ করা হইবে। 
এইগুলিকে যতদূর সম্ভব সম্পূর্ণ ইউনিট অথব! সাব-ইউনিট হিসাবে গঠিত 
হইবে। 

উদাহরণ শ্বরূপ, পুনর্গঠনের পরে গান্ধী রেজিমেন্টের ৪র্থ ব্যাটেলিয়ানে তিন 
প্রেটুন শি এবং এক দল জাট প্রয়োজন । গান্ধী রেজিমেন্টের অধ্যক্ষ, 
তাহার দাবী সেনা নায়কগণের নিকট জানাইবে এবং সে পুনরায় তাহা ডি, 
এম, বি-র নিকট পাঠাইবে এবং সে বি-ইনফোসমেণ্টের অফিসারের নিকট; 


জানাইবে। 
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সোজাস্থজিভাবে রি-ইনফোসমেন্ট হইতে লোক বাছাই করা! সম্পূর্ণরূপে 
নিবিদ্ধ। 

(২) স্থবিধা হইলেই রি-ইনফোস মেন্ট ক্যাম্প গঠিত হইবে । সোয়েনানের 
যুদ্ধ বন্দীদের মধ্য হইতে এবং ওধানদেশ হইতে আগত আজাদ হিন্দ ফৌজের 
স্বেচছাসেবকদদের সেখানেই রাখা হইবে এবং ভারতীয় জাতীয় বাছিনী 
এরূপ ইউনিট অনুযায়ী সংগঠিত করা হইবে । 

(৩) রি-ইনফোস মেণ্টের অধ্যক্ষ তাহার অধীনস্থ এইরূপ লোকদের সংগঠন 
শিক্ষা, নিয়মানুবর্তিতা এবং শাসনের জন্ত সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকিবেন। 

তিনি তাহার ক্যাম্পে আগত প্রত্যেক ব্যক্তির আসিবার তারিখ, মূল 
ইউনিট, যেখান হইতে আসিয়াছে তাহার নাম এবং শেষ পধ্যস্ত কিভাবে কাজে 
লাগান হইল তাহার সম্পূর্ণ রেকর্ড রাখিবেন। 

(৪) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জ্ঞাতার্থ জন্য জানান হইতেছে যে, পি, এম এবং 
শিখ স্বেচ্ছাসেবক অত্যন্ত কম সংখ্যায় আদিতেছে বলিয়া তাহাদের স্থলে জাট 
এবং গুজ্জার কম্পানী স্বীকার করিতেই হইবে । 

(৫) এই গত্রাহ্থ্ায়ী সেনানায়কগণ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাহাদের 
ঘাটতি এই সকল হেডকোয়াটার্সে জানাইবেন। 

(৬) মনে হয় সেপারেশন ক্যাম্প হইতে ফিরিয়া কোন স্বেচ্ছাসেবক 
তাহাদের ইউনিটে যোগদান করিবে না”কাজেই এই চিঠি এখন হইতেই 
কার্য্যকরী হইবে । (ম্বাঃ) শাহ নওয়াজ খা! 

সোয়েনান, লেঃ কর্ণেল। 

২২-৩-৪৩ 


২৬৪ . আজাদ হিন্দ ফৌজ 


বিশেব গোপনীয় নং-+১০৭1১।৬াজি, 

ডি, ঞ বি; আই, আই-এল অফিস 
ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সোয়েনান, ৩০শে মার্চ, ১৯৪৩ 
কাধ্যালয়ের প্রতি 


বিদাদরী-_ 


ডেজিগনেশনস্--ইউনিট এবং ফর্দেশন। 


ভবিষ্যতে গোপনীয়তার জন্ত স্পেশ্যাল সার্ভিস গুপকে “বাহাদুর গ্রপ' বলা 
হইবে। ইহা কোন ইউনিট অথবা ফম্মেশনের রুটিন অর্ডারের মধ্যে প্রকাশ 
করা চলিবে না। ইহ! এরূপভাবে জানাইতে হইবে যাহাতে প্রত্যেক সৈন্ত 
এই পরিবর্তনের তথ্য বুঝিতে পারে। 


(ন্বাঃ) শাহ নওয়াজ খ৷ 





ইয়াকুরু কিকানের নিকট লেঃ কর্ণেল 
এক কপি-- সি, জি, এস ; ডি, এম, বি; আই, আই, এল অফিস। 
নং ১০৭।১|ইউ।জি 


সোয়েনান, ওর! এপ্রিল, ১৯৪৩ 
অফিসার কম্যাপ্ডিং 


রি-ইনফোসমেন্ট গৃুপ 
ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর প্রধান কার্যালয়ের 
বিদাদরী 
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বিষয় :-রি-ইনফোদ'মেন্ট গপের পুনর্গঠন । 
রেং--আপনার ১লা এপ্রুল, ১৯৪৩ নং-আর।৯।৯ পন্তর। 
আপনার উক্ত পত্রে উল্লিখিত প্রণালী যতদুর সম্ভব পালন করা হইবে। 
অবশ্য 'বাহাদুর' এবং “ইপ্টেলিজেন্স' গপের লোকদের জন্য পদবিচার করিতে 
হইবে। (স্থাঃ) শাহ নওয়াজ খা 
লেঃ কর্ণেল 
সি, জি, এস ; ডি, এম, বি; আই, আই, এল অফিস। 


নং--১০৪।৫ ১জি 

হেডকোয়াটাস? সোয়েনান, ২৭শে মে, ১৯৪৩ 

ভারতীয় জাতীয় বাহিনী | 

বিষয় ।--খ' এবং 'ক" শ্রেণীর কম্মনিয়োগ | 

ইহা জানা গিয়াছে যে, কোন কোন ইউনিট তাহাদের সকল ণ্খ* এবং ' 
শ্রেৌর লোকদের রি-ইনফোসমেন্ট গপে পাঠান হইতেছে । কোন কোন 
ক্ষেত্রে নোকদের সেখানে কেবলমাত্র সুস্থ হইবার জন্ত পাঠান হইয়াছে । 
বর্তমানে রি ইনফোপমে্ট গপের এমন অবস্থ। ভয় নাই যাহাতে 'খ' ও £গ, 
শ্রেণীর প্লোকদের কোনরূপ সুবিধা দিতে পারে। কারণ রাক্লার বাসনপন্রঃ 
থাকিবার জায়গ। প্রভৃতির নান! অন্বিধা আছে। 


ইহ! ছাড়া ভারতীয় জাতীয় বাহিনীতে এখনও ২০০০ লোক কম আছে এবং 


এশপর্যযস্ত ইহা পূরণ করিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইতেছে । নকল ইউনিট এবং 
ফর্টেশনের কমাগ্ডারগণকে সে্জন্ত এই অস্থবিধা দূর করিতে তাহাদের পুর্ণ 


২৬৬ আজাদ হিন্দ ফৌজ 


সহযোগিত! এবং সাহায্য দিতে অন্গুরোধ করা হইতেছে । তাহ! এইবূপে' 
হইতে পারে :-- 

(ক) রি-ইনফোস'মেন্ট গুপে পাঠাইবার জন্য প্রত্যেকটি ভাল করিয়া 
বিবেচনা করা। যতদূর সম্ভব কেবলমাত্র স্থায়ী “গ' শ্রেণীর লোক পাঠান 
উচিত। 

(খ) 'খ* ও ?গ” অস্থায়ী শ্রেণীর লোকদের বিশেষ যত্ব, বিশ্রাম এবং খাস্ 
দিয়া তাহাদের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা । এতদুদ্যেশ্টে ইউনিট, 
ওয়েলফেয়ার ফাণ্ড হইতে খরচ করিতে হইবে এবং যাহা খরচ হইবে তাহাই 
যেন ভালভাবে খরচ হয়। 

“” এবং "গা" শ্রেণীর লোকদের যাহাদের ভারতীয় জাতীয় বাহিনীতে লওয়া 
সম্ভব হয় নাই, তাহাদের খুব সম্ভব যুদ্ধবন্দী হিসাবে পুনরায় তাহাদের শিবিরে 
পাঠান হইবে। স্বীকার করিতেই হইবে যে, ইহ1 অত্যন্ত কঠোর এবং বেদনা 
দায়ক সিদ্ধান্ত, কিন্তু ইহা না করিয়াও কোন উপায় নাই। ডি, এম, বি মনে 
স্থির জানেন ইউনিট এবং ফর্মেশন কম্যাগ্তারগণ ইহ! উপলব্ধি করিবেন যে, 
অবস্থান্যায়ী লোকদের প্রতি আমাদের নৈতিক কর্তব্য যতদুর সম্ভব কম সংখ্যক 
লোককে পুনরায় যুদ্ধবন্দী করিবার জন্ত রি-ইনফোস'মেপ্টে প্রেরণ করা । 


(স্বাঃ) শাহ নওয়াজ খা 
লেঃ কর্ণেল 


মিজি, এস) ডি, এম) বি; আই, আই, এল অফিস! 


আজাদ হিন্দ ফৌজ ২৬৭ 


নং--১০খ।৭৪1জি 
হেড কোয়াটাস” সোয়েনান--৪ই সেপ্টেম্বর, ১৪৩ 
১নং, আই, এন, এ। 
বিষয় £--২নং এম, টি, কোং-_-সংগঠন 


উপরোক্ত কোম্পানী শীত্রই যানবাহন চলাচলের কাজ করিতে ভারতীয় 


জাতীয় বাহিনীর কোং হিসাবে ব্রঙ্গদেশে যাইবে । ইহাদের কাজ হইবে 
আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য সৈন্, খাছ, রসদ অস্ত্র প্রভৃতি বহন করা । 


যেহেতু আজাদ হিন্দ ফৌজের একাধিক ডিভিসনের জন্য কাজ করিবে সেই 


হেতু ইহা স্কপ্রিম হেড কোয়ার্টাসে-এর অধীনে কেন্দ্রীয় সংগঠন হিসাবে কাজ 
করিবে। যেহেতু বর্তমানে কেবলমাত্র আপনার ডিভিশনই বন্দায় যাইতেছে, 
সেইহেতু এই কোম্পানী পুনরাদেশ পর্য্যন্ত আপনার অধীনেই থাকিবে । 


(বাঃ) শাহ নওয়াজ খা 
লেঃ কর্ণেল 
সি, জি, এস; আই, এন-এর হেডকোয়ার্টান” 
ন্বপ্রিম কম্যাণ্ড। 


ক্যাপ্টেন ডি, সি, ভাণ্ডারী, ও, সি, ৫৯২নং ইউনিট, 
আজাদ হিন্দ ফৌজ কর্তৃক রুটিন আদেশ 


বর্ধা, ১৫ই মান্,,১৯৪৪ 
(১৪৪) নিয়োগ অফিপার । 
(ক) (১) কর্ণেল আঙজিজ আহমেদ খার অনুপস্থিতিতে কর্ণেল শাহ নওয়াজ 


২৬৮ আজাদ হিন্দ ফৌজ 
এ] সাময়িক ভাবে ৫০২নং ইউনিট এর ভার গ্রহণ করিবেন । যেদিন হইতে 
তিনি ভার গ্রহণ করিবেন সেদিন হইতেই আদেশ চালু হইবে। 


(২) কর্ণেল শাহ নওয়াজ খা কে ৪০২নং ইউনিটের নেতৃত্বপর্দে নিয়োগের 
ফলে লেঃ কর্ণেল আর, এম, আশেদকে ১৫২ নং ইউনিটের অস্থায়ী নেতৃত্বে 
২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৫ হইতে নিয়োগ করা হইল । 


(ম্বাঃ) ডি, সি, ভাগ্ারী, ক্যাপ্টেন 
ও, সি, ডিটেলস্‌ ৫০২ নং ইউনিট, 
আজাদ হিন্দ ফৌজ। 


কর্ণেল শাহনওয়াজ খা. ৪৩১নং ইউনিট কমাগার 
আজাদ হিন্দ ফৌজ কর্তৃক বিশেষ আদেশ 
১২নং 
শাসন বিভাগ 
৩২। দলত্যাগ--প্রাণদণ্ডাদেশ 


২৫২নং ইউনিটের নিম্নলিখিতগণকে উল্লিখিত অপরাধে অভিযুক্ত করা 
হইয়াছিল ১-- 


নং ৪২৪৪০ দিপাহী হরি সিং 
».:৪২৫৭৩ ছুলীচাদ 
”» ৪২৫৩৭ দারিও সিং 
এ. ৪১৯৬১ ধরম সিং 


আজাদ হিন্দ ফৌজ ২৬৯ 


হেতু, তাহারা ২রা মার্চ, তারিখে প্রেরিত ইউনিট পেট্রোল কর্তৃক 
আবিষ্কৃত না হওয়া পথ্যন্ত ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৫ তারিখে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে 
দলত্যাগ করে। 


0) আই, এন এ এযাক্ট ২৯ (গ) ধারা । 
প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে শত্রুর সহিত পত্রবিনিময় করে; 


বেহেতু»-তাহারা যুদ্ধকালে ২৮শে ফেব্রুয়ারী, (১৯৪৫) তারিখে একজন 
নাগরিকের মারফত শত্রুর সহিত সংযোগ স্থপেনের চেষ্টা করে। 


সেইহেতু,__২৯শে ফেব্রুয়ারী, (১৯৪৫) তারিখে লিখিত এক পত্রা্থ্যায়ী- 
আজাদ হিন্দ ফৌজের সুপ্রিম কমাগ্ডার কতৃক ২নং ডিভিসনের কমাগারের 
উপর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, ৫৩১নং ইউনিটের অস্থায়ী কমাণ্ডার লেঃ কর্ণেল পি, 
কে, সেইগল উক্ত বিচারে ৬ই মাচ্ট, ১৯৪৫, প্রাণ দণ্ডাদেশ দিয়াছেন । 


এই আদেশ প্রত্যেক সৈন্যের নিকট পড়িয়া শোনান হইবে। 
(স্বাঃ)শাহ নওয়াজ খা, 
কমাগ্ডার, ৫৩১নং ইউনিট, আজাদ হিন্দ ফৌঙ্জ। 


এইচ, ও, ডিভিসন, 
মেজর কাওয়াবারার নিকট-_ ২রা এপ্রিল, ১৯৪৫ 
সংবাদ 
২নং ইনফ্যা্টি, রেজিমেন্টের নিকট এইমাত্র টেলিফোন সংবাদ ও পাওয়া 
গিয়াছে যে :-- 
(১) আন্ত সকাল টেলিফোন লাইন পাঁচ স্থানে কাটা হইয়াছিল। তাহা, 
সারান হইয়াছে। 


২৭০ আজাদ হিন্দ ফৌজ 


(২) আজ সকাল হইতেই শক্রর ট্যাঙ্ক বাহিনী সাজোয়! বাহিনী এবং লরী 
বাহিত সৈম্তদলের কর্মতৎপরতা লেগী সীমান্তে দেখ দিয়াছে। 


শত্রর একদলের প্রায় ৬০ জন লেগী হইতে প্রায় ৪০* মিটার দূরে আসিয়া 
পড়িক্লাছিল। আমাদের লোকর তাহাদের লক্ষ্য করিয়! গুলী ছোড়ে এবং 
তাহার! হটিয়। যায়। ট্যাঙ্ক-এর সাহায্যে পুনরায় আক্রান্ত হইবার সম্ভাধনা 
রহিয়াছে। 

€৩) আগ্য প্রত্যুষে লেগীতে ১৩টি বিমান বোম! ফেলিয়াছে এবং অনেক্ষন 
ধরিয়৷ মেশিনগান চালাইয়াছে। লেগী পুড়িয়া গিয়াছে। ভারতীয় জাতীয় 
বাহিনীর ১জন গুরুতর ভাবে এবং ৫জন সামান্ধ আহত হইয়াছে । 


২--৪--*১৪৯৪৪ (ম্বাঃ) শাহ নওয়াজ থ1 € কণেল ) 


গোপনীয়-_ ক্রমিক সংখ্যা--১ 
ৃ ৬ই এপ্রিল,১৯৪৫ 
বিষষ :- যুদ্ধ নিয়ন্ত্রন | সময়-_-১২টাদুপুর 
৫ই এপ্রিল ৫৯৪৫, ৫৯৯নং ইউনিটে কমাগার কর্তৃক ৭৪৭নং এবং ৮০১নং 
ইউনিট কমাগডারদের নিকট মৌখিক আদেশ লিখিতভাবে সমর্থন করা 
হুইতেছে। 
রেঃ-৮৪ইনং এবং ৮৪ইনং ম্যাপসীট। 


৫৯৯নং ইউনিট এর মূল দল কতৃক যে আক্রমণ পন্থা গ্রশ্ণ করা হইবে, 
তদনুযায়ী নিম্নলিখিত কার্যগুলি করিতে হইবে । 


টি 


আজাদ ছিন্ন ফৌঁজ ২৭১ 
(১) ৮*১নং ইউনিট আই, এন, সি, এল। রোড হইতে পোপা ডিফেন্সের 
ভার গ্রহণ করিবে। 
কামুক পাদাং--পোপা হইতে ইণ্ড রোড গোপা পাইনবিন এবং ৬ 
এপ্রিল সন্ধ্যার মধ্যে ৭৪৭নং ইউনিটের সকল সৈন্যদের রেহাই দিতে হইবে। 
(২) ৮*১নং ইউনিট মিকটিল্লা। কামুক পাদাং ডিফেন্স ভার গ্রহণ করিবে । 


এবং ৮ই এপ্রিল দকালের মধ্যে ৭৪ধনং ইউনিটের সৈন্যদের রেহাই দিতে 
হইবে। 

ঈই এপ্রিল সন্ধা। হইতে ৭৭৭নং ইউনিট আমনের জন্য যে নির্দেশই দেওয়া 
হউক না কেন তজ্জন্ গ্রস্ত থাকিবে। 


২। ডি) কিউ, এম, জি, ৫৯৯নং ইউনিট যানবাহন চলাচল ইউনিটদের 
"যথাসাধ্য সাহাধ্য করিবার চেষ্টা করিবে। ইউনিট কমাগীরগণ অগ্রবর্তী যে 
দলগুলি কাযুক পাদাং মিকটিলা! ডিফেন্স লইবার জঙ্ যাঁইবে তাাদের 
প্রয়োজনীয় ' কোন এম, টি-র জন্য ডি) কিউ, এম, জি-র স্মিত সংযোগ বগ্গা 


করিতে হইরে। 
(স্বাঃ) খাহ নওয়াজ খ" 
কর্ণেল 
কমাপ্ডার, ৫৯৯নং ইউনিট, 
আজাদ হিন্দ ফৌজ। 


২৭২ আজাদ হিন্দ ফৌজ 


ইউনিট নং ৫৯৯ কর্মপন্থা অদেশ নং ৬ বিশেষ গোপনীয় 
সময় ১২ট1 দুপুর ৯৪ এল এবং ৬এনং কপি 


৮৪ এফ নং ম্যাপ 


তাং-- এপ্প্রিল, ১৯৪৫ 


(১) অংবা-_ 
৫৯৯ নং ইউনিটকে নূতন ভার দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার কর্তব্য 
নিক্লিখিতরূপ হইবে £-- 

(ক) প্যারাম্ত্ুট--নিরোধ কার্য 

(খ) এল, ও, দি পাহার। কাধ্য 

(গ) ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সৈন্ত যেখানে আছে সেখানে আইন; 
ও শৃঙ্খল] আনয়ন করা। 

(খ) ও(গ) সম্বন্ধে-বি, ডি, এ-র ঠসম্তগণ বিদ্রোহ করিঘ্াছে 
এবং ডাকাতদল নিশ্নাণ করিয়াছে । তাহারা গ্রাম লুট করিতেছে এবং 
ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সৈন্দের এবং জাপানী সৈন্দের হয়রাণ কবিতেছে। 
আমাদেব কন্মপন্থ। গ্রধাণতঃ তাহাদের বিরুদ্ধেই হইবে । 

(২ উদ্দেশ) 

তাহাদের কাধ্য করিতে হইলে, ৫৯৯ নং ইউনিট-এর ফর্মেশনদের 
নিম্নলিখিত অঞ্চলে প্রবেশ করিতে হইবে -- 

(ক) ৬০৩ নং ইউনিট। ইহাদের বর্তমান অঞ্চল-_মাগওয়ে-_মাইবা | 
৬০৩ নং ইউনিট কর্তব্যমুক্ত হইয়া--মাগওয়ে অঞ্চলে ৬০৩ নং ইউনিটের সহিত 
যোগদান করিবে । 
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(খ) ৭৪৭ নং ইউনিট । নাটমাঞ্ক-টাউংডুইগাই অঞ্চল। 

(গ) ৮০১ নং ইউনিট । মাগণয়ের প্রায়-১৫।২* মাইল দক্ষিণে--দক্ষিণ 
-_-পৃর্ব কোনে মিকথিল৷ হইতে পিনবাউংগোযে অঞ্চলে । 

(ঘ) ৫৯৯ নং ইউনিটের হেডকোয়াটার মাগওয়ে অঞ্চলে কোন এক 
স্তানে চলিয়া যাউবে |-বথার্থ স্থান পবে জানান ভইবে। 

(৩) উপায়-_ 

(ক) ১০ই এপ্রিল, ১৯৪৫ সন্ধ্যা হইতে ইউনিটগুলি নিজ নিজ ভাবে 
অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিবে । গমন কাধ্য যত শীঘ্র সম্ভব সম্পন্ন করা হইবে । 
প্রত্যেক ইউনিট এই সকল হেডকোয়াটাসে তাহাদের এই রেশন হইতে গমনের 
একটি বিস্তত প্রোগ্রাম দাখিল করিবে । 


(খ) রাস্তা । 
(১) নাচ্চিংকলাম-_ 


ইউনিট নং ৫৯৯ 


নিয়লিখিত গ্রামের মধ্য দিয় পরিচালিত গাড়ীর সড়ক ধরিয়া যাইবে £- 
পাযুক পার্দাউং_ ইউয়ালা -_ইয়েজোন- ওক সিটন ওয়েট-ঘাগ ওয়ে । 
(৯) ৭৪৭ নং ইউনিট নিম্নলিখিত রাস্তা দরিয়া যাইবে ২ 


কায়ুক পাদাদাউং-__-কাইফাটফুন-_সানগন মাগিইগন ইয়ামান--নাটমাউক-_ 
-উৎডিউইংগাই । 
(ক) টিপিটি। যতদূর সম্ভব। ইউনিটগুলি তাভাদের নিজেদের 


১৮. 


২৭৪ আজাদ হিন্দ কৌন্ত 


আয়োজন নিজেরাই করিবে । ভারী মালের জন্য একদল থাকিয়া যাইবে: 
তাহারা পরে সুবিধামত এ মাল লইয়া যাত্র। করিবে। 


(খ) (১ কেবলমাত্র নাট মউক-অভিগামী ইউনিট ব্যতীত্ত €তোব' 


এ! 


ইউনিট যাত্রাকালীন পব্যাঞ্ত রে*ন সংক্গ লইবে এবং আরও তিন দিনের মত 
লইবে। 


( ) নাটমউক অভিগামী ইউনিট অস্কুতংপঙ্ছে ৭ দিনের রিজার্ভ থাছয 


লসর । 


যে সকল রেশন একমাসের রিজার্ভ ভিসাবে দেওয়া হইয়াছিল এই অঞ্চলের 
ইউনিটের জন্য তাহা ডি, কিউ, এম, বি, র নিকট ফেরৎ দেওয়া ভইবে। এ- 
সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পরে পৃথক দেওয়া হইবে । 


তাহাদের দায়িত্বে ইউনিটগুলি চাল এবং লবণের রিজাভ খাদ্য ডি, কিউ 
এম, জি-র নিকট প্রত্যার্পণ করিবে । 

(গ) চিকিগুসা-- 

মেডিক্যাল এয়ার পার্ট হাসপাতাল এখানে ৯ই এপ্রিল বন্ধ করা হইয়াছে । 
এ, ডি, এম, এস কত্ৃকি প্রদত্ত আদেশ অন্যার: রোগী এবং দ্রব্যাদি সরান 


হহবে। 
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৫৯৯ নং ইউনিটের অগ্রসরের বশেষ বিশেষ নির্দেশ পথবভাবে দেওয়া 
চইঘাচ্ছে | তাহা কঠোরভাবে পালিত হইবে । 

(৫) সংবাদ-_ 

ণন্থব্স্থলে পৌছিয়া প্রছোক ইউনি "হাহাদেব “স্বঠিক" (পিশ্বা আন 
নু) বিপো্ট ৫৯৯ নত ইউনিট হেডকোঘাটামের নিকট পাঠাইবে | 

(৬) ম্বীকার- 
| হাঃ) শাহ এ দয়া ৮1 


ল:1ণেশ | 


কম্যাগাবও ৫৯৯ ন" ইউনিট । 


শ্রীতারিণীশঙ্গর চক্রবন্তী সম্পাদিত 
স্য প্রকাশিত 


আগষ্ট বিপ্লব (১৯৪২) 


( ১ম খণ্ড) 
( বাংল। ও আমাম) দাম ২২ 


কয়েকটা সংবাদ পত্রের অভিমত ৮ 


“স্ভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ কৌজ' গ্রন্থ রচণা ক'রে তারিণীবাবু ইতিমধ্যেই 
খ্যাতিলাভ করেছেন । আলোচ্য গ্রন্থে লেখক বত পরিশ্রম ও অধাবসায়ের 
সঙ্গে গত আগষ্ট আন্দোলনের বনু জ্ঞাতব্য রোমাঞ্চকর তথ্য সংগ্রহ করেছেন। 
ভারতের নেতৃবর্গ খন আমলাতান্ধ্বিক শাসনে অকন্মাৎ কারারুদ্ধ হয়ে পড়লেন 
তখন নেতৃহার1 ভারতের জনসাধারণ দেশপ্রেমের জলম্ক প্রেরণায় উদ্ধদ্ধ হনে 
যে অসমসাহসিকতা, নিশ্মম ত্যাগ শ্বীকার ও অতুলনীয় সংগঠন শক্তির পরিচয় 
দিয়েছে, তারই গৌরবময় কাহিনী বইখানির ছত্রে ছত্রে লিপিবদ্ধ হয়েছে। 
বইখানি ভারত সন্তান মাত্রেরই পড়া উচিত” _বনুমতী 

“১৯৪২ সালের স্মরণীয় আগষ্ট বিপ্লবের ধারাবাহিক ইতিহাস এ পর্যান্ত আর 
প্রকাশিত হয় নাই। বাঙ্গলা ও আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে মেদিনীপুর, কলিকাতা 
দিনাজপুর, ঢাকা, ফরিদপুর, নদীয়া, বর্ধমান, আসাম প্রভৃতি স্থানে ১৯৪২ 
সালে কংগ্রেসের আগষ্ট প্রস্তাবের পর ঘে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, এই বই-এ 


(2 ) 


তাহা প্রকাশিত ভইরাছে। গোটা কাহিনীর, এতো ইহার অধ্যাবগুলি 
ঢাঞ্চলকর। এ বিষয়ে এরূপ গরু আর প্রকাশিতীতকু় নাই। আজাদ চিন্দ 
ফৌজ লিখিয়! তারিশীবাবু খ্যাতি ৮ করিয়াছেন। তীর সঙ্কলিত 'মাগ 
বিপ্রব+ও ঘরে ঘবে সমাদূত হইবে যুগান্তর 


“10515 0 £20015 80010010% 1050015 & 06 &েএএ১ 
চ১০010010]0, 11106 ৪0001, ড/1)09০ 0001" ০ 006 4১280 10170 
280] 15 6114100017১ 15 986 £9101176 8. 1600020002১ ৭ 
00201010161 01 11686001055 0800165,00015 000 15 61] ৫0৩- 
[0101060. 485 000 [0119 0176 09609১ 0196 £€8105 000 11070169510) 
0080 076 /১050501২০৬01010101) ০3 ৪. 50901008106005 190101: 01091 
ঢা) 0191)1560 2010. 410 100510 018 116 019010191 001008১ 
0৪৫৩) 01) [00016 01 00 0176 5100 810 ৪. 1810 06 1013210160 
0960016 0) 01) 00701) 1015 0160816 [0 16319 8. 5121) 0100 
9 0621,” 10106 19010191150 


সম 


বশেষ জষ্টবা £_ আগঞ্ বিপ্রব ৪ 10018 10 2০৮০010 (1942) পুষ্ছলের 
বিক্রয় লব্ধাংশ আগষ্ট বিপ্লবে নিগীড়ীত জনগণের সাচাযা কল্পে ব্যয়িত হই(বে। 


প্রািস্তান £- 
হিন্দুম্থান বুক ডিপো 
১২নং বঙ্কিম চ্যাটাঁজি গ্রীট, কলিকাতা ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয় 


ভারতের বাহিরে আজাদ-হিন্দ সেনাবাহিনীর মুক্তি সংগ্রামের 
একমাত্র প্রামাণিক স্ুবৃহৎ সচিত্র ইতিহাস 


শ্রীতারিণাশঙ্কর চক্রবত্তী সম্পাদিত 


অআজ্জাদ-ভ্ছিল্কি ০ক্ষীভ্দ 
প্রথম খণ্ড 
( পরিবদ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ) 


১৭টি এক বর্ণ চিত্র ও ত্রিবর্ণ প্রচ্ছদপট সম্বলিত 
কয়েকটি অভিমত 2 


'0)0 ১006985 ০01 (1705 19001১ 2১ % 100৭0 56116) 15 1100705064 05 1৮৪ 00111816106 
(১১০00101005 ১11000110৮০ 1001)01)5, 10188 00167 075510060 81] ৮00০ %501191)19 
11110711615 18250 1085 01৮01) 2,000. 21071506১2৮ 01 0115 200০৮ 27070170610 0101৮ &£ 
111১2118010 01 1010 51700 6100 1০৬০9)৮ 01 1877. 11100190019 561] 11108805000 92০ 
[5 07100100370 00109100101 20101000৭00 81060010818 277 000 ৯0০০00 69861005 2? 

2১110710138 621৮8, 

[1], ৯5০০০০৭ 9016101)5 01 016 0901১ 91)05ন 61১১0 6৮5 ০905 00882917080. ৪ 
11717:161156 000১5171655 1৮1৭ 017 2105101001800 00001719100 01 006 51988161০0৮ 10019 
(7৮000100571 -- 82000901792 56200270, 

“এহ অজ সময়ের মধ্যে এরাপ তণাবহুল গ্র্থ সংকঙতনে গন্থকারের কৃতিত্ব বিশেষভ।বে 
উঞ্চেথযে।গা, “আজাদ-ভিন্দ-ফৌজ” সম্বন্ধে কিছুমাত্র কৌনহল আছে তাহার বইখানি পড়িয়া 
থুস: হইবেন । 

দ্বিতীয় সংস্রেণে বইখানির অনেকগুলি পৃষ্ঠা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ইহাকে আরও তত্যবহুল, 
প্রামাণিক ও অধিক সংখ্যক চিত্র শোভিত কর! হইয়ান্ধে । _ যুগ্ীস্তর 

“দেখতে গ্লেখতে বইখানি দ্বিতীয় সংক্ষরণ বেরুলো৷। দেশগৌরব নেতাজী ও তার স্বাধীনতাকামী 
মুক্তি দেন! সংক্রান্ত যতগুলি বই এ যাবৎ বেরিয়েছে, তারিণীবাবুর সম্প।দিত এই বইথ!নি সবচেয়ে 


প্রামাণিক ও তথ্যপূর্ণ হয়েছে । 
দাম আড়াই টাকা 


প্রাপ্তিস্থান_গুপ্ত ফেণ্ডস এণ্ড কোং 
১১নং কলেজ স্কোয়ার ও কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালম 


87181015 ০1 006 ১0020861005 17161)1 21) 3520661 
2180 48581 


[71019 17 1২০5০11 (1942) 


০৪তা |. 


[1])6 9786 17756117191 01 1718605 01 8]19 4১009 46950106100 
07. 01196 91500] 10018 1001 900 00 070. 11019 1)00 911055৯6118 
1362069] 200 49880010090 170 107991) 0011607)06100 60 0189 20090000 
080 008060 স]) ৪ 09 01181)69 10 616 1015605 01 1000188 708816 
101 170091)91091009, 


প্রাপ্তিস্থান__হিন্দৃস্থান বুক ডিপো 


১২নং বহ্কিম চ্যাটাজ্জি গ্্রীট ও কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয় 


মিলিটারি বুরো গেজেট নং ৯ (২) ১৭ই এপ্রিল ১৯৪২ 


1.-0101. এ. 1 11001517, [0.1 13.) 11]. 


| 
14. 1118 108781 11 1386.) 4১,]1).€1, 


শশা | সপ শত শপ পপ তি পিপিপি পাপ পপ শপ সপ পা শপ শপ পাস পপ টা 
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